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ভারতে সর্বাধিক প্রচারত ক্লীডা-সাপ্তাহক 


খেলার আসর 


বর্ষ ৩ ॥ সংখ্যা ২১ ॥ ৫ ও ১২ অক্টোবর ১৯৭৯ 


*. কলকাতার ফুটবল মর়শুম শেষ হওয়ার 
পর এখন ক্রিকেটের পালা । এ মাসের শেষে 
অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ভারতের চতুর্থ টেস্ট ম্যাচ । 
বছরের শেষে পাকিস্তানের সঙ্গে। ক্রিকেট 
ছাড়া আগামী কয়েক মাসের মধ্যে এবং নতুন 
বছরের প্রথম দু'মাসে আন্তর্জাতিক ব্যাডামণ্টন, 
এাশয়ান কবাডি, রেনে ফ্রাঙ্ক হকি এবং 
এশিয়ান টেবল টেনিস ছাড়া (ডিসেম্বরে 
দুর্গাপুরে জাতীয় টেবল টোনসের আসর 
বসবে । খেলাধূলার আসর জমজমাট । 
তবে এর সঙ্গে লোকসভার মধ্যবর্তী নির্বাচনের 
ডামাডোলের ব্যাপারটাও থেকে যাবে । 

বািভন্ন অনুষ্ঠানের উদ্যোন্ত। এবং অগণিত 
পাঠক পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাত।, লেখক 
লোথকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও সকল সুহদদের 
শুভ বিজয়ার: প্রীতি ও শুভেচ্ছ৷ জানালাম 
আমাদের পান্রকা ও ইতাদ প্রকাশনীর: 
পক্ষ থেকে। 


সম্পাদক ২ অতুল মুখা।জ 
শিল্প নির্দেশক £ নিতাই ঘোষ 


প্রতি সংখ্যা 8 ১:৫০ 
বিমান মাশুল £ 


পূর্বাঞ্চলে ১৫ পয়সা, ভারতের অন্যান্য /া ্ 8১ 
স্থানে ২০ পয়সা 


পি কে ক অবসর নেবেন না৷ দলবদল করবেন/৪ 

হাবিবের মহত প্রয়াস/৪ 

সাব্বির আলি আপস্‌ আযাও ডাউনস্‌ মাঁড়য়ে এগিয়ে 
চলেছে/হরিগুসাদ চট্োপাধ্যায়/৯ 

আই এফ এ কিভাবে ফুটবলার তোর করছে/১৪ 

'দাল্লতে সুব্রত কাপ খেলতে যাবে মধ্যমগ্রাম হাইঞ্কুল/বাণীব্রত 
চৌধুরী/৩৮ 


বিশেষ রচনা £ 
টেস্ট 'ক্লকেটের একশো বছরে মাত্র সতেরজন অলরাউও্ডায়ের 


কে সেরা (১) | দিলীপ সরকার/৬ 


বাঙ্গালোরে মা্রাজের পুনরাবৃঁত্ত/আর অরাবন্দম/১৭ 
গিপকে গাভাসকর ও বিশ্বনাথ/রায়ান অমলরাজ /২১ 
ছবিতে ভারত ঃ অস্ট্রেলিয়। 'দ্বতীয় টেস্ট/২৪ 


ট্োোকওর ফলে বাহাদুর খুশ হনান/অমল ভ্রিবেদী/১৬ 

ক্যারাটে ওাঁলাম্পকে ভারতের পাচজন/২২ 

বাংলার সাতার সংস্থায় আজব নিবচন/২৩ 

মুর্শদাবাদে দূরপাল্লার সাতার £ এবারও খগেন প্রথম/২৭ 

জাতীয় নৌ-বাইচে তাঁমলনাড়ুর আধপত্য/২৯ 

জমন্যাস্টিক্স-এর তিন কৃতী/৩০ 

হযানোভারে প্রবীণদের বশ্বকীড়া/৩১ 

চিত্তরঞ্জনে রুশ কান্ট্রতে গোপাল সাইনির আচরণ 

সকলকে অবাক করেছে/৩৬ 

কবাডির দলবদলে দুই রেলের শান্ত সমান সমান/৩৭ 

এছাড়। £ শব্দ-জব্দ/৪৬, পাঠকের কলমে/৩৪, কলকাতার কড়চা/ 
৪৩, গাঁলাম্পকের গপ্পো/8৫ 


কাট্ুনি একেছেন £ রাজা ও আলি 


অন্যান) ছবিঃ আময় তরফদার, পাহাড়ী রায়চৌধুরী, অরুণ 
মুখার্জি, শক্কর নাগ দাস, স্পট নিউজ ও অন্যান্য। 


€ট খেলার আসর ৪ 


৮ পি কেকি অবসর নেবেন-_না, দর্নবদল করবেন ? 


স্টাফ রিপোর্টারঃ কোচ ি কে 
ব্যানার্জ কি অবসর নিচ্ছেন? পি কে তার 
ঘনিষ্টদের কাছে নাকি ওইরকম আভাস 
দিয়েছেন। 

আই এফ এ শিল্ড ফাইনালের দিন 
থেলা শেষে তার একটি বন্তব্যও ভেবে দেখায় । 
তিনি বলেছিলেন £ “আর ভাল লাগছে না, 
আমি বড় ক্লান্ত ।' 

পিকে আরও বলেছিলেন--“প্রায় এক 
যুগ খেললাম। তারপর আট বছর ধরে 
ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানকে কোচ করাছ। 
শ্রাতাদন আমাকে টেনশনে থাকতে হয়। 


ড্র করা৷ চলবে না, হারলে তো৷ ক অবস্থা 
সকলেই জানেন। মোটমাট জিততেই হবে 
প্রাতিটি ম্যাচে । প্রাতটি প্রাফ চাই । বলুন 
এ পারা যায়? আমি বড় ক্রাম্ত 1 

অতএব ধরে নেওয়। যায়-পি কে 
অবসর নিচ্ছেন। 

তবে ওর ঘনিষ্ঠ একটি মহল অবশ্য অন্য 
কথা বলছেন। তারা জানালেন, পি কে-র 
সঙ্গে সম্প্রাত মোহনবাগান কর্তৃপক্ষের বান- 
বনা হচ্ছে না। কয়েকটি ব্যাপারে দারুণ 
খটাখটি হয়ে গেছে । বিশেষ করে দিলীপ 
পালিতের ব্যাপারে ছি কে কঠোর হলেও 


হাবিবের অভিনব প্রয়াস 


স্টাফ রিপোর্টারঃ  মহমেডান 
স্পোর্টি-এর অধিনায়ক মহম্মদ হাবব 
সেপ্টেম্বরে উত্তরবঙ্গে তার দলের একটি 
প্রদর্শনী ম্যাচে প্রাপ্ত দশ হাজার টাকা দলেন 
ক্লাবের মালী আজিজকে। না, আজিজের 
হাতে ওই টাকা তিনি তুলে দেনান। 
আজিজের নামে ওই টাকা ফিক্সড ডিপোজিট 
করে দিলেন । 

হাঁববকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে 
বললেন, মাঠের মালীয়া সারা বছর আমাদের 
সঙ্গে থেকে অক্াম্ত পারশ্রম করে। ওয়া 


আমাদের মতই জয় পরাজয়ের সুখ দুঃখেয় 
অংশীদার । ] 

আমরা অনেক কিছু পাই-কিন্তু সেই 
তুলনায় বড় ক্লাবের মালীর৷ দেড়শ, দু'শো 
টাকার বেশি পায় না। 

হাবিব এরপর ওদের প্রবীণ মালী গোঁরী 
বেরার জনা প্রদর্শনী মাচ খেলবেন। কথা 
প্রসঙ্গে বললেনঃ ইস্টবেঙ্গলের শংকর, 
মোহনবাগানের লম্ষমণ, গোকুলকে অনুর্প- 
ভাবে টাক। দেওয়া যেতে পারে । 


৫5 


ক্লাবের কিছু কর্মকর্তা উপ্টে দিলীপগকেই 
মদত দিয়েছেন। তাই পি কে নাক ঠিক 
করেছেন- ক্লাব যাঁদ তাকে দায়িত্ব 'দিয়ে 
আবার খবরদারী করে তবে তানি থাকবেন 
না। পিকে ইস্টবেঙ্গল ছেড়ে চলে এসে- 
ছিলেন ঠিক একই কারণে । শেষের দিকে 
ইস্টবেঙ্গল কর্তৃপক্ষই ছিলেন যেন সব। 
কোচ ঠুে। জগন্নাথ । 

অন্য মহলের খবর-পি কে আগামী 
মরশুমে ইস্টবেঙ্গলের কোচ হতে চলেছেন। 
গতবারই ওরা অফার দেন। দেন ব্রাঞ্চ 
চেক। কিন্তু পি কে নাক বলোছলেন, 
“মোহনবাগান তে৷ বেশ আছ ৫ 

তবে শেষ পযন্ত পি কে ইস্টবেঙ্গলে 
গেলে আগামী মরশুমে দলবদলের সময় নান। 
ব্দল হয়ে যেতে পারে। ইস্টবেঙ্গলের 


অনেকেই মোহনবাগানে চলে আসতে পারে । 
আবায় মোহনবাগানের অনেকেই যাবে 
ইস্টবঙ্গলে। গু 


1 শিল্ড.ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ছিল অভিভাবকহীন 


স্বরাজ ঘোষ ৪ আই এফ এ শিল্ড 
ফাইনালে মোহনবাগান ১-০ গোলে [জিতেছে । 
কোন দল কেমন খেলেছে ও কে কেমন 
খেলেছে, তার বিচার সাংবাদিকরা সংবাদপত্রে, 
বিশেষজ্ঞরা রেডিও, টোল[ডিশনে করেছেন। 
করে 'দিয়েছেন। 

আমি, সন্তার ও ধনরাজ এবছরও 
ফাইনাল খেলার দিন বসোছলাম ফোট 
উইিয়মের দিকে গোলপোস্টের পেছনে 
ফটোগ্রফারদের বাশাদকে । চমৎকার জায়গা 
মাটিতে বসে পারষ্কায়ভাবে গোটা মাঠটি 
একনজরে আসাছল। খেলা পরিষ্কারভাবে 
দেখোছ । মুহূর্তগুলো খুব গভীরভাবে আলোচনা 
করাছলাম। সত্তার তার খেলোয়াড়ী জীবনে 
বহু আঁভজ্ঞতার কথ। বলছিল । আবার 
কোচিং পয়েন্ট নিয়েও বথা হচ্ছিল। যাই- 
হোক খেলার পর বাঁড় ফেরার পথে কতরকম 
মন্তবই না শুনেছি । আবার পরদিন বভ্ন 
পর-পান্রকায় বহু মস্তবা গড়োছি । 

ভেবেছিলাম এ নিয়ে আর আলোচনা 
করব না। করতে বাধ্য হলাম। তা না 
হলে একটা প্রাণ্ট নষ্ট হয়ে বেত। ভার 
কোচিং জিনিসটাও প্রকাশ পেত না। সেই 
প্লান্ট হল ভাস্কর গাঙ্গুল। সৌদনেয় 
খেলার পর বারবারই পুরনে। কুথ৷ কানে 
বাজছিল-_-১৯৪০ সালের ফাইনালে এরিয়ানের 
কাছে মোহনবাগান শোচনীয়ভাবে পরাজিত 
হওয়ার পর মোহনবাগান সমর্থকদের একটি 
কথা_কে দন্ত ঘুব খেয়েছে। বকন্ত্ ডি 
ব্যানার্জর অপ্ব গোলগুুলর তাঁরফ তো 
হল না। ওই গোলগুলে। ক গোল হওয়ার 
মত ছিল না? কে দত্ত কি গোল খেতে 
শারেন নাত চিরকালের জন] কে দত্ত'র 
বদনাম হয়ে গেল। আর ভি ব্ন্জকে 
কেউ জানল না। সাবাস ক্রীড়ামোদীরা ! 
এরিয়ানের খেলোয়াড় হলে কি বড় খেলে» 
মাড় হতে নেই; ভাঞ্চর শাঙ্গুলর বেলায় 
তাহবে কেন? যারা ওই খোল মন্থন্ধে 
মন্তব্য করেছেন, ভাঞ্চর গাঙ্গুলির মারাত্বক 
ভুলের জন্য গোলটি হয়েছে, তারা যেখানে 
বসেছিলেন, সেখান থেকে [কি দেখতে 
পেয়েছেন যে বলটি কিভাবে গোলে ঢুকল ? 
বয়ং আমরা গোল-পোস্ট-টু-গোলপোস্ট 
বসোঁছিলাম । কাজেই স্পষ্টভাবে দেখছ যে 
বলটি দৃর্ণির মত হয়ে গোলে ঢুকল । সাধারণত 
'স্পিডের উগরে অতা্কৃতে আউট স্টেপ পাণ্ট সট 
করলে বল 'টরনেটো" সট হবে। তার উপর 
দৌড়ের উপর বল ১ ইপ্চি, ২ হীণ্ি, ৩ ইপ্চি, ৪ 
ইণ্চি অবাধ বাম্প কয়তে কয়তে যায় । কাজেই 


আময় তরফদার 


পাণ্চের সময় পায়ের ব্রেড অর্থাৎ পায়ের 
পাতা বলের তলায় চলে যাওয়ার সুযোগ 
হয়, কাজেই কতকগুলো বাড়াত সুযোগ 
পাওয়া যায়। যারা ওই ধরনের সট করতে 
পায়ে, তারাই জানে এই ধরনের সটের মূল্য 
ি। আমি ব্যন্তরগতভাবে বহু বড় বড় 
খেলায় এই সটে. গোল করেছি ও গোল!কপার 
হতভহ্ব হয়ে গোল হেয়েছে। ভান্ধর এগিয়ে 
এলে ছি গোল বাচডঃ আর নিশ্চিত 
না হয়ে গোল লাইন ছাড়বে কেন? এগিয়ে 
এলেই কি দর্পণ সট আটকাতে পারত ? 
এবার কথা হল গোঁতমকে ওই নট মারার 
সুযোগ কারা করে দিল। মনে পড়ে লিগের 
খেলায় মানস কিভাবে গোলটি পাঁরশোধ 
করেছিল ও ইস্টবেঙ্গলনের চারটি ঝাকের ওই 
সময় ক পাঁজসন ছিল । সে সন্বদ্ধে আম 
'লিখোঁছলাম__বলের অবস্থান অনুষায়ী চারাট 
বাক কিভাবে ব্যালেন্স করবে। সেটা হল 
কন্ভেনসন। জার বলোছিলাম শুধরে নিতে । 
কিন্তু এঁদনও নজরে এলো ইস্টবেঙ্গলের 
ডিফেন্স মোটভেটেড ফুটবল জানে না। 
কাজেই ঝালেন্সের নিয়ম জানে না। গৌতম 
যখন এগোচ্ছিল, তখন লেফট মিড গফজ্ড 
্রেয়ায় কোথায় ছিল? আয় যাঁদ না থাকে 
সেই জায়গাটা, কভার করবে লেফট সেপ্টার 
বঝাক॥। আর সেও যাঁদ কোন কাজ না করে 
বিপদ থেকে বাচানোর জন্য লেফট ব্যাক 
ট্যাকলে যাবে । কারণ ওট। গ্কোরিং পজিশন । 
থাক না রাইট আউট অরাক্ষত। সেতে। 
ভাঁম পাঁজশনে । ডাইরেক্ট গোল হওয়ার 
সন্তাবনা নেই। কাজেই স্পৃষ্টই বোঝা গেল 
ম্যালুজ ব্াযাকের কান জানে না॥ তার 
ইস্টবেঙ্গল লিগের খেলার কথ ভুলে গেল 
কি করে। তারাই তো মোহনবাগানকে 
জিতিয়ে দিল। তাদের দুই ডি রিক্ত 
থেলোয়াড়ের বেশ নাম ডাক আছে । তাদের 
তে৷ খুঁজে পাইনি সোঁদন। 

' র[সংকে দেখে আমার, ছোটবেলার, 


কথা মনে পড়ে ( তখন ঢাকা শহরে গঙ্গা 
মিঞার খুব নাম ডাক । যেমন উদূতে সট। 
তেমন এঁদক ওদিক সট । আমাদের খুব ভাল 
লাগত । কম্তুআজ কি ভার ভাল লাগে 2 
আজ ব্যাকেদের কাজ হল অনারকম ॥ 

মোহনবাগান সেই গতিতে খেলাছিল, 
বারবারই আম সত্তাকে বলাছুলাম, শেষের 
পনের দানি ধরে রুখতে পারবে তে) । ঠিক 
তাই হয়েছিল ।. শেষের পনেক মি;নট এক- 
রকম প্রায় অঃউট হয়ে গিয়েছিল কিন্তু ইস্ট- 
বেঙ্গল ক্লাঝ ১-০ গেলে পাঁছয়ে থেকে সেই 
মুহ্টির সুযোগ নিতে পারল না। ফুটবলের 
আসল খেল:ই হল শেষের খেলা । ওই লগ্রে 
যুদ্ধ হয় ইণ্চ-টই। কাজেই পারণত 
খেলোয়ডর। টনন্চয়ই হয় 
তাদের আরও হিসেবী হতে হবে। কারন 
দুই হাফের দুই রকম খেলা। বিশেবতঃ 
দ্বিতীয়ার্ধে আবার দুই রকম। 

দুই'দলের অধিনায়ক দাঁযত্বজ্ঞান দন্বন্ধে 
কোন প্রমাণ রাখতে পারেনি। প্রশাস্তর কথা 
বাদই দিলাম । তাকে দেখে মনে হয়েছে, 
তার দলটিকে ধরে রাখা বা পরিচালনা করার 
ক্ষমতা নেই। আর কম্পটন বার বারু ওই 
জায়গায় হর[জন্দরকে বক ট্যাকল করে “ফাউল 
করাছল কেন সেতে৷ তাই চাইছিল। ওই 
সময় মোহনবাগান ১-০ গোলে এগিয়ে যে 
কোন নুহূতে গেল পরিশোধ হতে গারত। 
তাকে ব্রক টঢাকল না করে ক্লোজ করে দিলেই 
তো তার করার কিছু ছিল না। গায়ে তে। 
'আর সট মাধবে না। আর ডান গায়ে 
হরজন্দরের কোন কাজ নেই। যাঁদ গোল 
পরিশোধ হত ওই সমস্ত ফাউল কিক থেকে, 
বলার কিছু ছিল কিঃ যাইহোক সম্পূর্ণ 
দলটিকে কগান্টারের মত টেনে নিয়ে গেল 
গোতম। আর গোলটিও চমতকার। আর 
1হিসেবীও বটে । কোচ প্রদীপ আঁভভাবকের মত 
দলটিকে সঠিক পথে নিয়ে যেতে পেরেছেন । 

আর: হজ্/বেল 


এখন 


. টেস্ট 


সি 


ক্রিকেটের প্রথম একশো! বছরে মাত্র সতেরজন 
অল-রাউগারের কে সনের! (১) 


দিলীপ সরকার ₹ একশো বছরের টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে 
মোট ১৫৪০ জন 1্কেটার অংশ নিয়েছেন। ব্যাটিং, বোলিং ও 
ফিল্ডিং-এ রেকর্ডের পর রেকর্ড গড়ে তারা রকেট বিশ্বকে লানাদক 
দিয়ে তোলপাড় করেছেন । বরণীয় হয়েছেন এই 'রুকেটারদের মধ্যে 
তানেকেই, কেউ ব! স্বায়ণীয়। এদের মধ্যে মাত্র ৯৭ জন নিজেদের 
খাতষ্ঠিত করতে পেরেছেন অল্‌-রাউণ্ডার হিসেবে । শতকর। হিসেবে 
সংখ্যাটা আত নগণ।। প্রায় ২.১ ভাগ মানত । 

আত বিরল এই অল-রাউরশারদের মধ্যে আছেন সর্বাধক অস্ট্রে- 
লিয়ার সাতজন £ আর বেনো, একে ডেভিডসন, জি গিফেন, আই 
ডরু জনসন, আর আর লিওওয়াল, কে আর মিলার এবং এম এ 
নোবল। ইংলাণ্ডের পক্ষে টেস্ট অল-রাউণ্তারের খাত কুঁড়িয়েছেন 
টি ই বেইীল, এ ভনু গ্রেগ, আর ইলিংওয়ার্থ, ডু রোডস, এম ডু টেট 
এবং এফ জে টিটনস। ভারত, ওয়েস্ট ইপ্ডজ, পাঁকস্তান এবং 
দাক্ষণ আকফ্রকার আছেন একজন করে যথাক্রমে ভিনু মানকড়, গার 
সোবার্স, ইন্তিকাব আলম ও টি এল গডার্ড । 

টেস্ট ক্রিকেটের দ্বতীয় শতাব্দীতে এই সোঁদন ইংল্যাণ্ডের পক্ষে 
আরও একজন-_ ইয়ান ঝোথামের নাম গ্রাতিষ্ঠিত হল অল-রাউণ্ডারদের 
তালিকায়। িডস-এ ভারত-ইংল্যাও শেষ টেস্টে বোথাম হাজার রান 
ও শত উ্রইকেট লাভের কৃতিত্ব পেলেন মান্র ২০টা টেস্ট খেলে। এর 
আগে এতো কম টেস্টে কেউ 'ডাবল-এর গোরব পায়ান। ভারতের 
নু মানকড় 'ডাবলের' রেকর্ডটি দখলে রেখোছলেন ২৩টি টেস্টে । 

ব্যাপারটা খুবই শস্ত__[বাভিন্ন জেনারেশনের 'িকেটারদের সঠিক 
বিচাক্সের তুলামূলো ঠেনে আনা। বে ইচ্ছা শান্তর উপর ভর করে 
এবং দ) উইসডেন বুক অব টেস্ট ক্রিকেটের সাহায্য [নিয়ে আলোচন। 


কযা যায়। 
গত্ত একশে। বছরে ক্রিকেটের বহু নিয়ম পাপ্টেছে, ঘটেছে নতুন 
সংযোজন। বিভন্ন সময় পিচের তারতমা, নানারকম মা£ঠর অবস্থান, 
নান বয়সে ক্রিকেটারদের টেস্ট অঙ্গনে প্রবেশ ইতযাঁদ ব্যাপারগুলো 
অনেক জটিলতার সৃষ্টি করে। 
আবার একটি শান্তশালী পক্ষে থেকেই কি ক্রিকেটাররা আতারিস্ত 
সুবিধ। ভোগ করেনান 2 


টেস্ট ক্রিকেটে “ডাবল পাওয়া গোড়ায় 


বঝোথামের শততম উইকেট 
আউট করছে 


মাইক রয়ারাল একহাতে ক্যাচ ধরে গাভাসকরকে 


উাল।খত নামগুলির গধেঃ মাত্র চারজন আছেন ( ককনার, গডার্ড, মানকড় 
ও কনস্ট/'টাইন ) খারা যে যে দলে খেপেছেন, তাতে বোঁশর ভাগই ফল 
হয়েছে পরাজয় ॥ জয় হয়েছে সানান/ । আবার অনেকেই আমস্টরং, 
বেইলি, বেনো, গ্রেগর, মিলার, নোবল যে দলে খেলেছেন সেই দল- 
গুলে। হারার চেয়ে জয়ের মুখ দেখেছে বোশ। যাঁদ ওরেল, উইকস 
ওয়ালকট, হান্ট, কানহাই, নার্স ও বুচারের পরে প্রবেশ বলেই সোবাসের 
উপাঁর লাভ ধরা হর, তবে বলতে হয় তত্বের দিক দিয়ে সে অগ্রয়ে।- 
জনীয় এবং আত বিশ্বাসের বাপারগুলোর দিকেই বোশ ঝু'কেছিপ। 
অল-রাউণ্ডার হিসেবে হৈ চৈ তুলে পরে শুধু ব্যাটসম্যান হিসেবে খাত 
পেয়েছেন, কেউবা বোলার 1হসেবে। 

রোডস শুরু করেছিলেন বোল৷র হিসেবে। প্রথম [তিনটে সারজে 
৬৬টি উইকেট পান। কিন্তু রান করেন মাত্র ২১১ ; পরে তিন 
একজন ভাল ব্যাটসম্যান হয়েছিলেন এবং শেষাঁদকে উইকেট গে(তন 


খুব কমই। এমনই নাম হ্যামণ্ডের যিনি ১৯টি সারজে ৮টা.উইফেট 
দখল করেছেন । অথবা উদ্টনুদখল করেছেন ১৪ট] [সায়জে মা 
ছয়টি উইকেট । 


বিভিন্ন, সময়ের ক্রিকেটারর৷ একে অপরের দেখা গাননি ৷ সেজনা 
পরস্পরের বিচারের সুযোগ নেই । দাঁক্ষণ আফ্রিকার টি এল গডা্ 
আবশাই কৃতজ্ঞ যে তাকে তিন দিনের টেস্টে স্টাম্প এাটাকের ভামকায় 
দেখা যায়ন। ম্যান কখনে। বল করেনান ব্রাডম]নকে। কু 
লারউড করেছেন। -হ্যামও ফেস করেছেন ও'রেইলিকে, তবে ডেভিউ- 
সনকে নয়। সোবার্স ব্যাট করেছেন বেনোর বিরুদ্ধে কন্তু 'গ্রমেটের 
বিরুদ্ধে নয়। মহাযুদ্ধের আগে হবস অনেক বেশি সুবিধা পেয়েছেন 
দাঁক্ষণ আঁকার গুগাল আক্রমণের ফলে। ডর জি গ্রেস ছিলেন সব 
সের৷ ঝাটসম্যান তার সময়কার বাটসম!নদের মধো, বোলারদের মধো 
নয়। 

টেস্ট মাচগুলি হয়েছিল তন, চার বা পাঁচ দিনে। আমরা 
অবশ্যই একজন বোলারের পরাক্ষ। করব স্ট্রাইীকং রেট দেখে । সেটা 
হচ্ছে প্রাত উইকেটে তার বলগুলর সংখ্া)। ১৯৫৬ সালে ওল্ড 
জ্যাফোর্ডে অস্ট্রেলয়ার বিরুদ্ধ প্রথম ইনিংসে লেকারেয় গবদান ছিল 
১৬-৪-৪-৩৭-৯ কিস্তু আগের বছর লিডসে টি এল গডার্ড ইংলাণ্ডের 


ব]টসমযান বোথাম 


হেডিংলে টেস্টে ঘাউড়র বলে ছয় মায়ছেন 


দ্বিতীয় ইনিংসে বল করেন £ ৬২-৩৭-৬৯-৫।* 

এক্ষেত্বে লেকার গান প্রতি ১১ট। বলে একটা উইকেট, কিন্তু 
গার্ড প্রতি ৭২টায় একটি । উভয় ক্ষেত্রেই তাদের দল জয়ী। 

প্রথমে অস্ট্রেলিয়ার এ. কে ডেভিডসনের কথাই বলা যাক। 
অসাধারণ নজীর রেখোছলেন তিনি ১৯৬০-৬৯ [সারজে ওয়েস্ট 
ইুজের 'ব্রিসবেনে অনুষ্ঠিত প্রথম টেস্টে । ডোভডসন এই ম॥চে রান 
করেন ৪৪ ও ৮০ এবং সেই ঞঙ্গে উইকেট পান ১৩৫ রানে পাঁচটি 
এবং ৮৭ রানে ছয়টি । এই ম্যাগটিই টেস্ট ক্রিকেটের ৫০০তম এবং 
একটি মানব মাচই টাই হয়েছে। ৩১০ 'মানটে ২২৩ রান কয়লে 
অস্ট্রেলিয়৷ জয় পাবে তখন তাদের শেষ উইকেটটি রান আউট হয়ে 
যায় শেষ ওভারের সপ্তম বলে। ফলে স্কোর থেকে যায় লমান 
সমান। ওয়েস্ট ইওজ ৪৫৩ ও ২৮৪'রান। অস্ট্রোলয়।৷ ৫০৫ ও 
২৫২ রান। 

, ডেভিডসনই তখন প্রথম ও একমান্ প্রেয়ার যে ম্যাচ ডাবল পায় 
১০০ রান ও ১০টি উইকেট কোন এক টেস্টে । ওই ম্যাচেই সোবাস 
হথম ইনিংসে ১৩২ রান করে টেস্টে তার ৩ হাজায় কান পূর্ণ 
করেন। 

ডোভডসন টেস্ট খেলেছেন ৪৪টি। তার মোট ১৩২৮ রানের 
মধ্য সবোচ্চ রান ৮০; উইকেট গেয়েছেন মোট ১৮৬টি । সবসের৷ 
বোলিং ৯৩ রানে সাত উইফেট। 

প্রথম টেস্ট খেলেন ১৯৫৩ সালে ইংল]াওডের বিরুদ্ধে । নটিং- 
হামে হয়েছিল প্রথম টেস্ট । এই সারজেরঃ দ্বিতীয় টেস্টেও প্রথম 
ইনিংসে ৭৬ রানই তার উল্লেখযোগ্য । 

এরগয় এগায়োটাটেস্টে তিন ফোন ইনিংসেই ৩০-এর বোঁশ রান 
করেননি এব তিনের বেশি উইকেটও গাননি। হৈ চ-এর কারণ 
ঘটালেন তান '+৫৭-৭৮ পিরিঞ্জে দাঁক্ষণ আঁফ্রকার বিরুদ্ধে প্রথম 
টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৪ রানে ছয় উইকেট পেয়ে । পণ্চম টেস্টে 
পেলেন ৯টি উইকেট মাত্র ৪২ রানে । 

ইংল্যাডের বিরুদ্ধে (,৫৮-৫৯) দ্বিতীয় টেস্টে ডেভিডসনের ৬৪ 
রানে ৬ এবং ৪৩ রানে ৩ উইকেট পাবার সুবাদেই মূলত অস্ট্রেলিয়ার 
৮ উইকেটে জয় হয়োছল। 

ভারতের মাটিতে ডোভডসনের জীবনের সেরা যোলিং ঘটল এবং 
ভারতের পক্ষেও হলো৷ এক স্মরণীর টেস্ট ১৯৫৯-৬০ সারজে। 
সেবার ভায়তের বিরুদ্ধে দ্বর্তীয় টেস্টে ডোঁভডসন উইকেট পেলেন ৩১ 
রানে পাচটি এবং ৯৩ রানে সাতটি । দ্বিতীয় ইনিংসে দখল করা সাত 
উইকেটই ডেভিডসনের জীবনের সেরা টেস্ট বোলিং । 

ভারতের প্রথম ইনিংসে ডোঁভডসনের পাচ উইকেট ছাড়াও বেনে। 
দখল করেন ৬৩ য়ানে চার উইকেট । ১৫২ রানে সেবার ভারতের 
প্রথম ইনিংস শেষ হয়েছিল। ভারতীয়দের পক্ষে সর্বোচ্চ রান (২৫) 
করেন বাপু নাদকার্নি। অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে কয়ে ২১৯। 

জাসু প্াটেলের বোলং ছিল ৩৫-৫-১৬-৬৯-৯; ভারতের 'গ্বিভীয় 
ইনিংসে যান হয় ২৯১। কিন্তু অস্ট্রোলয়ার দ্বিতীয় হানংসে আবার 
ধস সৃষ্টি করেন পটেল ৫৫ রানে পণচ এবং উমারগড় ২৭ রানে 
৪ উইকেট নিয়ে। 

ভারতের জয় হয় ২৪ রানেগ২৪ ভিসেম্বরে কানপুরের গ্রীন পার্কে । 
এীতহাসিক জয় । ১৯৪৭ থেকে ১০টি টেস্ট খেলে অস্ট্োলয়ার 
বিরুদ্ধে সেবারেই ভারত গেল প্রথম সাফল্য। 

গ্াসু প॥টেল শ্ত পিচে তার অফ-স্পিন দ্বার। টেস্ট ক্রিকেটে 
ভারতের পক্ষে সবোচ্চ উইকেট দখলের নজীর গড়লেন। ঠিক 
আগের বছর একই মাঠে ওয়েস্ট হাওজের [বিরুদ্ধে সুভাষ গুপ্তে ৯ 
উইকেট পেয়োছলেন ১০২ রানের বানময়ে। প্যাটেল আজও পথন্ত 
একমাত্র ভারতীয় যান একটি টেস্টে ১৪টি উইকেট পেয়েছেন । 


অকটোবরের শেষ সপ্তাহে বেরোচ্ছে 


বিশেষ ক্রিকেট সংখ্য। 


ইডেনে অস্ট্রেলিয়-ভারত টেস্ট 
২৬ অক্টোবর থেকে । তার আগেই 


দারুণ দারুণ লেখা আর ছবিতে 
ঠেসে বেরোচ্ছে “বিশেষ ক্রিকেট 
সংখ্যা” । আকারে অনেক বড়। 


দাম £ তিন টাকা 
এজেন্ট ও হকাররা আজই আপনাদের কপির কথা 
জানিয়ে দিন ।পরে বেশি কপি দেওয়া সম্ভব হবে না। 
ইত্যাদি প্রকাশনী । কলকাতা-৭২ 


যাই হোক, টাই টেস্টের পরেয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়া সাত উইকেটে, 
হারায় মূলত প্রথম ইনিংসে ডোভডসনের দুর্দান্ত বোলিং-এর জন/। 
ডোভডসন সেবারে জশদরেল সব ক্যারাবয়ান সোলেমান, নার্স, 
কানহাই, আলেকজাওার, রামধন ও হলকে ক্রিজ থেকে 'ফাঁরয়ে দেন 
উ্রমৃর্তি ধায়ণ করে। 

সেবারে তৃতীয়” টেস্টেও ডেভিডসন ৮টি উইকেট পেয়েছিলেন । 

তার আর এক স্মরণীয় টেস্ট ১৯৬১-তে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে 
ওল্ড প্র্যাফোর্ডে। বৃষ্টিতে প্রথম দিনের খেল। শুরু হয় মধ্যাহ ভোজের 
আরও এক ঘণ্টা পর। [সম্পসন ইংল্যাণ্ডের প্রথম 'ইনিংস শেষ 
করে দেন ২৬টি বলে চার রানে শেষ দু'টি উইকেট নিয়ে। ইনিংসে 
তার বোলং ছিল ১১:৪-৪-২৩-৪; ডেভিডসন গান ৭০ রানে ৩ 
উইকেট । অস্ট্রেলিয়ার ১৯০ রানের প্রতুন্তরে ইংল্যাণ্ডের হয় ৩৬৭ 
রান। দ্বিতীয় ইনিংসে ডেভিডসন ২০ রান করে (৬+:৪+৪+৬) 
এলেনের একটি ওভারে এবং শেষ উইকেটে ম/াকেঞ্জির নঙ্গে যোগ 
করেন ৯৮ রান। ডোঁভডসন ৭৭ রানে অপয়াজত থেকে যান। 
অস্ট্রোলয়ার দ্বিতীয় ইনিংস ৪৩২ রানে শেষ হবার পর ডোভডসন 
ও বেনো আবার সাংঘাঁতক হয়ে ওঠেন বোলিং-এ। ইংল্যাণ্ডের 
২০১ রানে শেষ হলে অস্ট্রোলয়। জয় পায় ৫৪ রানে। বেনো শেষ 
[বিকেলে পান ২৫ বলে ১২ রান এবং & উইকেট । মারে 
ওই ম্যাচে ৭টি ক্যাচ ধয়ে সমান করোঁছল ইংল্যাণ্ডের টি জি ইভাঙ্ের 
রেকর্ড। ইভাঙ্স ১৯৫৬-তে লর্ডসে ওই রেকর্ড করোছলেন অস্ট্রোলয়ার 
বিরুদ্ধে টেস্টে । 

'৬২-৬৩ সিরিজে অস্ট্রোলয়। দ্বিতীয় টেস্টে হেরে তৃতীয়টিতে নি 
ইংল্যাওকে হায়ায়, ডোভডসনের ৫৪-৪ ও ২৫-৫ উইকেট লাভের জন্য । নন 


প্রথম ও পরেয় দু'টি টেস্ট ড্র হয়োছল। এ 
এই সারজেই ডোভিডসনের জীবনের শেষ টেস্ট। চতুর্থ টেস্টে গন 
ডেভিডসন চতুর্থ ওভার বল করার সময়ে গেশীতে চোট পান। ৪) 
চেলবে১ও 


ক্িভাটাকিউল্লা ক্ষলভা 


হ্বভাবতঃহ হ্বতঃস্ফুর্ত প্রাণ-ললা 


একটাই উসন্ক পাউডান্র-_ কিউ্টাকিউলরা 
ন্বা ওতে অর্বক্ষণ ন্রা্খে উভজ্ঞ্বন, উচ্ছল! 
এত স্মক্ষ্ম ও কাল ০ 2যল ওল মুছে 

চেল ভ্যাল্ষা পল ন্ুলিতে ০দন্স। 


হলহগর 


সাব্বির আলি আপস আ্যাণ্ড 
ডাউনস মাড়িয়ে এগিয়ে চলেছে 


হিপ্রসাদ চট্রোপাধ্যায় ঃ '৭৮-এর লিগ। ইস্টবেঙ্গল 
বনাম ভ্রাতু সংঘের খেলা। দিনটা ছিল বুধবার । তারিখ দোসরা 
আগস্ট । বেলা দশটা-এগারোট। থেকেই দলে দলে লোক ছুটেছে 
লাইন লাগাতে । খেলাট। 1ক খুব গুরুদ্পূণ £ না। এই ম্যাচেই কি 
ইস্টবেঙ্গলের সৃপক্ষে লিগ চ্যাম্পিয়নশিপের প্রশ্ন নির্ধারত হবে ই তাও 
নয়। বরং [তন পয়েন্ট হারিয়ে ইস্টবেঙ্গল লিগ জয়ের 
সম্ভাবনা থেকে 'পিছিয়েই গেছে । তা যাক। তবু ইস্ট-সমর্থকর। 
সকলেই মাঠে যেতে চাইছেন। কারণ।, আজ সাবিবর আলি লাষছে। 
সাব্বির সবেয় আলোচিত নামটি । আশ্তঃরাজয ছাড়গ্রুতে সই করে 
ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিয়েও এখন পর্যন্ত একটি ম্যাচেও সে খেলতে পারে 


[নি। শেষ পর্যন্ত তার ট্রান্সফার সংক্রান্ত গণ্ডগোল িটেছে। তাই 
সাব্বির খেলছে .আজ। এবং সে. কারণেই এত ব্যাপক উৎসাহ, 
বিরাট আগ্রহ ও উদ্দীপন৷ , 


কোন বড় দলের একটা সাধারণ খেলায় এত ভিড় সাম্প্রাতকফালে 
দেখ। যায়ান। মাঠে যত লোক ঢুকতে পেরেছে, না ঢুকতে পারায় 
আশাহত হয়েছেন. তারও বেশি।. সাব্বির সম্পর্কে কিছাদন ধরে 
তারা অনেক কিছু শৃনছেন-_সা্রির ভালো৷ স্ট্রাইকার, দারুণ হেড করে, 
গোল করায় দক্ষ, মহারাস্ট্রের নামী খেলোয়াড় এবং ভারতের জাম। 
গায়ে চাঁপয়েছে বার কয়েক। এই বিশেষণগুলে। এবং তার সঙ্গে 
এতগুলো “ম্যাচে অনুপাস্থীত সাব্বির সম্পর্কে সকবের কৌত্হল ও 
আগ্রহকে বাড়য়ে দল । 

হৃতঃস্কৃর্ত আভনন্দন প্লাবনের মাঝ দিয়ে সে খেলতে নামল 
কলকাতার লিগ ফুটবলে তার প্রথম ম্যাচ। ইস্টবেঙ্গল পাঁচ গোলে 
হারাল ভ্রাত সংঘকে॥। পাচের মধ্যে তিনটি গোলের পছনেই রয়েছে 
সাবিবরের অবদান ॥ সাবিবর ভালো৷ খেলল । মন জয় করল ইস্ট- 
সমর্থকদের । 

পরের ম্যাচ মোহনবাগানের সঙ্গে। লিগ থেকে পাছয়ে গেলেও 
ইস্টবেঙ্গল সদস/-সমর্থকর৷ এতাঁদন এই ম্যাচটার দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে 
থেকেছে । মনোভাব 'ছিল$লিগ না পাই; জগো হারাইতে অইবে।। 
এবং প্রথম ম্যাচেই সাব্বিরের ভালো খেল৷ ওদের মনোভাবকে আরও 
দৃঢ় করে তুললো ও গ্রত্যাশাকে বাড়িয়ে দিল। দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে 
মাঠে হার হল সকলে। 

কিন্তু মোহনবাগানের কাছে এক গোলে হেরে গেল ইস্টবেঙ্গল ॥ 
এবং সাব্বির ক্রুপ করল। কেনত আসলে, আধকাংশ ক্ষেত্েই 
ইস্ট-মোহনের ম্যাচে নার্ভ এবং টেনশন ব্যপারটা কাজ করে। আর 
ইস্টবেঙ্গল-দ্রাতু মাচের পরেই হল দু'প্রধানের বুদ্ধ । সাব্বিরের মনের 
মধ্যেও কি সোঁদন ল্লায়ুর চাপ বা সেরকম কিছু, কাজ করেছিল? 
“না, স্াযুয় চাপে আম ভুগিনি। তবে দলে আম নতুন ছিলাম । 
এই ভাইটাল মাচের আগে একটি মাহ বেলাতেই টিমের হয়ে আমি 
মাঠে নেমোঁছ। তাই নিজেকে সোঁদন ঠিকমত মানানসই করে ছুলতে 
পারান।' আর সাব্বিরের নিজের খেলা সোঁদন না খেলতে পারার 
শপছনে মোহনবাগান-স্টপার সুব্রত ভট্টাচার্যের দাঁয়ত্বও ছিল। সুরত 
সোঁদিন সাব্বিরকে অনেকট। অকেজে৷ করে 'দিয়োছিল, বিশেষ করে তার 
মূল অস্ত্র হেডকে) সাবির সম্পর্কে আশার বেলুনট। চুপসে গেল । 

এরপর লিগের বাঁক ক'টি খেলায় সেখেলল ॥ গোল পেল দুটি । 
একটি বি এন আর, আর একটি এরিয়ানের বিপক্ষে । '৭৮-এর ?িলগে 
মান দু'টি গোলপ্রাপক (সগ্ভবত পচটি মাচে ) সাব্বির '৭৯-র গে 


সাব্বির আল / পাহাড়ী 


1 লারা 


করেছে ২৩টি গোল । এবং কলকাতার ফুটবল [লগে দ্তাঁয় বছরেই 
তার নামের পাশে লেখা হয়েছে যুগ্ম সবৌচ্চ গোলদাতার সম্মান । 
তাবশাই কৃতিত্বের কাজ । কিন্তু সেকথা পরে। 

আগে *৭৮-এর কাঁহনী । গিগের পর ইস্টবেঙ্গল গোহাটিতে 
বরদলুই ট্রাফ খেলতে গেল এবং যোগ দল [হসাবে বিজয়ীও হল। 
আসাম পুলশের বিপক্ষে ন্থিতীয় দফায় সোমফাইনালে দলেয় হয়ে 
একাই তিনটি গোল করে সাব্বির গেল হ্যাটাউ্রকের গৌরব । ইস্ট- 
বেঙ্গলের হয়ে এটাই তার প্রথম বড় সাফল/। ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল 
হায়াল ঝাঞ্ককের পোর্ট অথারটি দলকে ৪-২ গোলে, তুমুল ও তীব্র 
লড়াইয়ের পর। সাবির সোঁদনও ভালে। খেলল । ঞ 

গোৌহাটি থেকে আধার কলকাতায়, এবার আই এফ এ শিল্ড 
আসরে! সোঁমফাইনালে ইস্টবেগগল হেরে গেল আরারাতের ঝাছে 
০-১-এ, ৮৬ মিনিট পরধন্ত যুকে। কিন্তু লিগের মত শিজ্ডের এই 
গুরুত্বপূর্ণ লড়াইতেও সাব্বির তেমনভাবে, দর্শকের চোখ টেনে রাখতে 
পারল না। সাবির ব্লছে__কেউ কেউ বদল, আম ভালে৷ খেলেছি । 
আবার অনেকের মন্তবা ভালো খেলতে পাঁরনি। দু'য়ের মাঝে দাড়িয়ে 
আমার বন্তবাযআমি যথাসাধা লড়োছি।” 

অতঃপর কাশ্মীরের জাতীয় ফুটবল । সাবিবর বাংলা দলে সুযোগ 
গেল না। যাঁদও প্রথমে সঙ্ভাব্য টিমে তার নাম ছিল, কিন্তু চুড়ান্ত 
দল থেকে সে ঝদ পড়ে। এর আগে তিনবার জাতীয় ফুটবলে সে 
খেলেছে মহারাস্ট্রের হয়ে ৭৩, ৭৫ ও ৭৬-এ, শুধু ৭৪-এ খেলতে 
পারেনি জাওসে আক্রান্ত হবার জনা । গতবছর কলকাতায় জাতীয় 
আসরে তার খেলার কোন প্রশ্নই ওঠে না, কারণ তার আগেই সে 
ইস্টবেঙ্গলে খেলবার জন্য আন্তঃরাজ! ছাড়পত্রে সই করেছে । কাস্মীর 
ন/শনালে তার চান্স হল না। 

তারপর ৭৮-এর ড.ুরাণড। ইস্টবেঙ্গল বিজয়ী হল। সাব্বিরের 
জবানীতে__ কয়েকজন 1সনিয়র প্রেয়ারের সঙ্গে কঠোর হ্যাকটিস করোছ 
ড্‌ুরাও যাবার আগে ।  বদ্ধপাঁয়কর শছলাম_যেভাবে হোক, ডরাণ্ড 
দখল কয়তে হবে। দিল্লিতে পৌঁছবার পরও আমাদের কঠিন. অনু- 
শীলন শাথল হয়নি 'িনদুমান্র। এবং তাই, ফলও পেয়েছি ।” 

এরপর এবারের কথা । কিন্তু সেকথা বলার আগে আমাদের 
আর একবার ৭৮-এ িরতে হবে । ওয়োলংটনের ওয়াই এম ?স এ 


হোস্টেলে সাব্বিরের ঘরে বসে € একই রুমে মীর সাজ্জাদও থাকে ) টা 
কথা বলা । এখানে আসার পথে লোট।স [িসনেমার উপ্টোঁদক দিয়ে 
হাটতে হাটতে সাব্বরের কাছে জানতে চেয়েছিলাম--কলকাতা কেমন 
লাগছে £ __'ফাইন।' প্রশ্ন করোছলাম-_এখানকার দর্ক জল্পকে এ 
'আভিমত | 2 দোকান থেকে একটা পান কিনে মুখে পুরে, সে বলল ৬ 
“কলকাতার দর্শকর। প্রেয়ারদের খুব সন্তম দেন। ওর। ফুটবল €8 


চে 


| & খেলার আসর ১০ 


ন্যানততা দানুত৭ ভালেনোতে... 
লদেহাও মু ভাল লযান্গসে 


৬ এখন মাত্র ৩০ পয়সায়। 
৬ এছাড়া কমলার স্বাদেও পাওয়া যায়। 
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ভালবাসেন । ওদের ফুটবল-প্রীতি মুদ্ধ করার মতই |" 

শিল্ড কোয়ার্টার ফাইনালে টালিগঞ্জ ভাগ্রগামীকে চার গোলে 
হারাবার পরের দিন, বৃহস্পাতবার, সন্ধ্যাবেলায় আমাদের সাক্ষাংকার 
খৃনার্দষ্ট ছিল । খুখাড়য়ে খুশড়য়ে হাটাছিল সাব্বির। তার বা পায়ে 
চোট, আগে ছিল ডান পায়ে। ঘরে ঢুকে আমাকে বসতে দিয়ে 
সাব্বির টেপ রেকর্ডারে তোল জনপিয় হিন্দী গান চালিয়ে দিল। 


তবে খুব আস্তে। গান সে ভালবাসে_-হন্দী ও ইংরেজী দুটোই। 
এখন বাজছে "মলন' ছাবর সেই অতি জনাপ্রয় গান 
শাওন কা মাহনা 
পাওন কারে শোরে 1” 


সাব্বির উঠে গিয়ে গানের ভলুম একবার চড়িয়ে আবার মুদু করে 
'দিয়ে আমায় সামনে এসে বসতেই প্রশ্নটা রাখলাম-_-৭৮-এ লিগেক্ন 
দীর্ঘাদন যখন বাইরে বসে কাটাতে হয়েছে, মানসিক অবস্থা তখন 
কিরকম ছিল £ নৈরাশয কি অশকড়ে ধরেনি'? সাবির বলছে, ধাঁরে 
ধীরে_+স্থভাবতই সে.সময় আম খুব আপসেট হয়ে পড়োছলাম । 
তবে কখনো ভেঙে পাঁড়নি। আরও যে ক'জন ফুটবলার আন্তঃরাজ্য 
ছাড়পত্রে সই করোছল, তারা সবাই ফিরে গেছে । কিন্তু আমি 
বাইনি। এঁদকে সে সময়ে পুরনো কেন্দ্র বোস্বের দু-তনটে ভাল দল 
আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, সেখানে ফিরে যাবার জন)। "কভু 
সে ইচ্ছে আমার চিন্তাতে ঠাই পায়ন। কুলকাতায় ফুটবল খেলতে 
এসে ফিরে যাবো__এট। হতেই পারে না । তাই আশাকে সম্বল, করে 
অপেক্ষা করে গেছি। ভেবোছ, আমার ছাড়পত্রজনিত সামানা 
সমস্যার নিশ্চয়ই পুরাহা। হয়ে যাবে। শান্তা এই সময়টায় আমাকে 
অত্যন্ত হেস্প করেছে। এবং বড় ভাইয়ের মত গাইড করেছে। 
ইউনাইটেড ইপ্ডাস্ট্য়াল ঝ]াঞ্কে চাকার পাবার ব্যাপারেও তার অবদান 
ছিল।' __সাব্বির ধীরে এবং মেপে কথা৷ বল৷ ছাড়াও আম যখন 
তার আলোচন। নোট করছিলাম তখন সে খু'টিয়ে খুটিয়ে প্রতিটি 
লাইন কলে৷ করছিল, যাতে এমন কোন শব্দ না থাকে ঝ৷ প্রকাশিত 
না হয়, ষেটা বিতর্কের সৃষ্টি করতে পারে। 

গরত বছর মরশুমের মাঝামাঁঝ সময় থেকেই ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তারা 
দলে ভিন্রাজে।র নামী তারকা জড়ো করতে কোমর বেঁধে আসরে নেমে 
পড়েন। তারপর আমরা একে একে ইস্টবেঙ্গল দলে যোগ দিতে 
দেখলাম পাঞ্জাবের তিন খেলোয়াড় গুরদেব, হরাঁজন্দর ও মনাজত [সং 
কর্ণটকের দেবরাজ ও "টমাস ম্যাধুজ এবং তাগলনাড়ুর ডোভিড 
উইালিয়গসকে । একাধিক তারকার সমাবেশের ফলে দলে সাব্বিরের 
সুযোগ পাওয়৷ সম্পর্কে সর্বত্র যথেষ্ট সন্দেহ দেখা দিল। এবং তা 
অমূলকও ছিল না। আন্তঃরাজ্য ছাড়পত্র এবং ঘরোয়। দলবদলের পরে 
ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়-সংখ্য। দীড়াল__সুরজিত 
সেনগুপ্ত, মাঁহর, ডৌভ্ভ, হরাঁজন্দর, সুভাষ ভৌমক, অশোক চন্দ, 
মীর সাজ্জাদ, মনাত [সিং এবং সাব্বির আল । সকলের ফাক দিয়ে 
শেষোস্ত জনের পক্ষে দলে ঢোকা অতান্ত কঠিন কাজ ছিল, সন্দেহ 
নেই। তার উপয় মরশুমের মাঝামাঝি সময় থেকে 'মাহরও খুব ভাল 
খেলাছল । এছাড়া আছে ডেভিড, দাবীদার মনাজতও | তবু সাব্বির 
বদ্ধপারকর ছিল-_সে টিমে আসবে। তার কথায়_আম কখনো 
কোন কিছুকে হাল্কাভাবে নিইনি। যে যাই বলুক_-আমি নিশ্চিং 
[ছগাম, সুযোগ পাব। কারণ, আমি পারশ্রম করোছ (আগেও 
করতাম )। জানি, যাঁদ পারশ্রম বা অনুশীলনে ঘাটাত না৷ থাকে 
তাহলে ষা চাওয়া বা প্রতাশ। থাকে ত। মেলে। আমি 
বিশ্বাস কার, খবরের কাগজ ব। ম্যাগাঁজনে একজন খেলোয়ার 
দক্ষতা প্রমাণিত হয় না, হয় মাঠে? --শেষের কথাগুলো বলার সময় 
সাব্বরের চোখে মুখে প্রতায় মাখ। দার্শীনকের দৃষ্টিভাঙ্গ ফুটে উঠাছল । 

সাব্বির কথা রেখেছে নিজের । সুযোগ করে নিয়েছে ইস্টবেঙ্গলের 


এবং এক এম্বর স্ট্রীইকার হিসাবে নিজেকে পাঁরি- 
গাঁণত করেছে । যাঁদও [লিগের পখমাদকে আড়াইট। মাচ সে খেলেনি 
_স্পোর্টিং ইউনিয়ন, বি এন আর এবং ইস্টার্ন রেলের বিপক্ষে 
প্রথমার্ধে। কেনঃ এব্যাপারে আমার কিছুই বলার নেই। 
আমার তরফে তোর ছলাম__ সুখোগ পেলে ভাল খেলার জন্য । তবে 
ওই সময় দিন তিন-চারেক অসুস্থ ছিলাম । জানতাম-__ সুযোগ 
আসবেই ।” 

এল | সাব্বির খেলল, রেগুলারই । এবং শুধু খেললই না, 
২৩টি গোল দিয়ে মানসের সঙ্গে লিগের যুগ্ম সবোচ্চ গেলদাতার 
সম্মানও পেল। হাাটাট্রক করল তিনটি__রেলওয়ে ফুটবল ক্লাব, 
ক্যালকাট। জিমখানা এবং জর্জের [িগক্ষে। সাব্বিরের ২৩টি গেল 
ব। তিনটি হ্যাটদ্রিকের পিছনে সুরজিতের্ন অবদান অনস্বীকার্য । আমরা 
সুরা্জতকে ঝার বার দেখোছ সারের পথ খুলে দিতে। সমব্বরও 
বলছে-_হ, কোন সন্দেহ নেই, আমার গোল করার পথে সুজিত 
শুচুর সহায়তা করেছে । 

এর আগেও নানা প্রাতযোগিতায় সাব্বির গোল করেছে । গোল 


করতে সে ভালবাসে । ৭৩-এর জাতীয় ফুটবলে মহারাস্ট্র সোঁম- 
ফাইনালে, ৭৫-এ কোয়ার্টার ফাইনালে এবং ৭৬-এর আসরে ফাইনালে 
উঠেছিল। দতিনটি আসরেই সাব্বিরের নামের পাশে লেখা হয়েছে 
কয়েকটি গোল। এর মধ্যে ৭৬-এর পাটনা জাতীয় ফুটবলে সে গোল 
দিয়েছে ছয়টি। ৭২-এয় ব্যার্কক, ৭৩-এর তেহরান এবং ৭৪-এর 
বাঞ্কক এশীয় যুব ফুটঝলে সাব্বির ভারতের হয়ে প্রাতিনাধত্ব করেছে এবং 
শ্রাতবারই গোল করেছে । ৭৪-এ ঝাঞ্ককের আসরে- সে ছিল দলের 
কাপ্টেন। এবং ভারত ইরানের সঙ্গে ধুগ্াবজয়ীর গোঁরব পায়। 
প্রাতযোগতায় ভারত মোট নয়টি গোল দিয়োছিল, তার মধো সাব্বিরের 
রয়েছে পাগুট গোল। মারডেক। প্রাতযো।গতায় ৭৬-এ ইন্দোনেশিয়ায় 
[বিপক্ষে হাটদ্রিক করেছে । ৭&-এ ইন্দেনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত মার৷ হালম 
ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারত বপক্ষ জালে বল ঢুকয়েছিল ১৯ ঝর, 
তার মধ্যে পাচ বার গোল ঢুকিয়েছে সাবির, বাক ছ'বার ইন্দার ?সং। 
৭৬-এ সে ফাবুল সফর করেছে ভারতের হয়ে। ৭৭-এ খেলেছে 
সিওলের প্রেসিডেন্ট কাপ এবং ঢাকার আগা খা, গোল্ড কাপে। 
৭৩ সালে টাট। স্পোর্টস ক্লাবের হয়ে সর্বাধিক গোল দিয়েছিল জহর 
দাস, ঠিক তার পরেই চ্ছান 1ছল সাব্বির আলির । কিন্তু একাঁট লিগ 
সিজনে ২৩টি গোল দিয়ে যুগ্ম সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরগ্জার সে এই 
প্রথম পেল। সোঁদক থেকে ৭৯-র লগ সাবার অবশাই মনে ক্মাথবে । 
এবারের লিগে তার সের৷ গোলটি হয়েছে টাীলগঞ্জ অগ্রগামীর 
বিপক্ষে । পেনাল্টি বক্সের উপর থেকে একটি তৎপর ও চাক ভাল 
সট দ্বারা মে গেলাট করেছে । টালিগঞ্জের বিপক্ষে ইস্টবেঙ্গল জয় 
গেয়োছিল ওই এক গেলেই । -সাব্তির যেমন গোল করেছে, তেমান 
মিসও করেছে অনেক । এটা তাকে স্মরণ কাঁরয়ে দিতেই সাবিরর 
বলল-_ি করব বল, সুযোগ মিস করাও তো খেলার একটি অঙ্গ । 

৭ জুলাই ইস্ট-মোহনের গুরুত্বপূর্ণ মযাচে সে একটি গোল কয়েছে। 
দু-প্রধানের লড়াইয়ে ষে কোন গোলই অবশাই মূলাবান। কিন্তু একটি 
গোল দিলেও দুটি সহজ সুযোগও নষ্ট করেছে সে। অবশ্য 
সাবিররের মতে_-দু'টি নয়, একটি গোলের অপারছুনিটি কাম সোঁদন 
নষ্ট করেছি। সেট। ঘটেছে খেল। শুরুর চার মিনিটের মাথায় । ষলটা 
অনেকটা প্রতাপের হাতে তুলে দিয়োছলাম। আম বরাবর “ফাস্ট 
টাইম" সট নিই এবং এতে গোলও পাই । ওক্ষেত্েও আম প্রথম 
সুযোগেই সট নিয়োঁছিলাম, কিন্তু বলটা আমার সামানা “আউট অব 
রিচ ছিল। আসলে আম ধারণ। করতে পাঁরান, সুব্রত বল। 
ফন্ক।বে। 

আর দ্বিতীয়, অর্থাৎ দেবরাজের ম।ট' ঘে'ষা সটট। আম দেখতেই 


ফাস্ঠ ইলেভেনে ॥ 


বিপক্ষ রক্ষণের কাছে সাবার ভয়ের কারণ / পাহাঙী 


পাইনি। পেলে নিশ্চই আমার পায়ে লেগে বলটা বাইরে চলে 
আসত না. গোলেই ঢুকত। কারণ, বলটা এমনভাবে আসাছল। ঠিকমত 
স্পর্শ করলেই গোল হত। 

িগে মোহনবাগানের বিপক্ষে ইস্টবেঙ্গল যথেষ্ট ভালো খেলেও 
সহজ জয় ধরে রাখতে পারোন । মাচ ড্র হয়োছল। এবং তাই, 
সকলের ধারণ৷ হয়োছল. লিগ চাম্পয়নাশগ প্রশ্ের সমাধান কয়তে 
দূ দলের মধ্যে প্রে-অফ খেলা অবশান্তাধী | এবং ঘটনাবলী সোঁদিফেই 
এগোচ্ছল। কিন্তু মহমেডানের সঙ্গে ড্র করায় ইস্টবেঙ্গল লগ ঘেকে 
ছিটকে গেল॥ বেশ কয়েকটি গোলের সুযোগ পেয়েও ফরোয়ার্ডর৷ 
তা কাজে লাগাতে পারোন। সমাপ্তর ছ'মনিট আগে সাব্বিরকে 
মাঠ থেকে তুলে নেওয়৷ হয়েছে । খেল৷ শেষ হতে তখন আধ [মনিউ 
বাকী। সুরাঁজতের কাছ থেকে বল পেয়ে মরিয়া প্রচেষ্টায় ছুটতে 
লাগল ডোঁভড॥ ঢুকে পড়ল ভিতন্রে। এবং বাড়াল সেই চমৎকার 
মাইনাসটা ॥ পা, হাটু, থাই গেট_যে কোন জায়গ। দিয়ে ঠেলতে 
পারলেই গোল ছিল। কিন্তু পারল না। পারল না 'মাহুর এবং 
স্যাববরের পারবার্তত কা্লও । সাকির এই মিসটা দেখোনি, তার 
আগেই ক্লান্ত দেহ নিয়ে দ্রোসংরুমে চলে গেছে বিশ্রাম নিতে। 
তবে শুনোছ, পি কে নাক বলেছেন, সাব্বির মাঠে থাকলে এক্ষেত্রে 
গোল হবার যোল আন সপ্তাবনা থাকত । এ 

লিগের পর শিল্ড। কেয়োর্টার় ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল চার গোলে 
হারাল টালিগঞ্জ অগ্রগামীকে। সেমিফাইনালে দক্ষিণ-কোরিয়ার [বিপক্ষে 
দারুণ খেলে ৫_-৪ গোলে (টাইব্রেকায়ে) ভিতল। সাব্বির এই 
মাচ খেলতে পারেনি জরের জনা। কিন্তু ফাইনালে মোহনবাগান, 
অসপ্ভব ভালো খেলে (িরপ্রাতি্ন্্রী ইস্টবেঙ্গলকে এক গোলে হাঁক 
শিল্ড জিতে ছক উল্টে দিল। সাব্বির এই ম্যাচে ছিতীয়ার্ধে মাঠে 
নেমোছিল, তেমন কিছুই করতে পারেনি। ইস্টবেঙ্গল লিগ পেল না, 
শিল্ডও না। দলের এই রেজাপ্ট খেলোয়াড়দের মনের মধ্যে প্রাত- 
ক্রি॥া ফেলতে বাধা । সাবিরদের এখন জক্ষা থাকবে পরবতী 
টুনামেন্টগুলোতে সফল হবার জন/, যথা--ডি ?স এম, রোভার্স, ভূর 
ইত্যাদি । 

সম : 

রেকর্ড প্রেয়ারে তখনো গান বাজাছল। সাবির আলি মাঝে 
মধো তার সঙ্গে তাল রেখে গুণ গুণ করে উঠাঁছল। এর মাঝে 
কয়েকজন লোক এই ঘরে এসেছেন, গেছেন । সাব্বির উঠে গিয়ে 
তাদের অভার্থন। জানয়েহ্রে, বিদায়ও । একজন তাকে একটি বিদেশী 
সিগারেটের প্যাকেট দিল । সে সিগারেট খায় না। 


ওর পাঁরবারের আর কেউ তেমন করে ফুটবল গ্লোন। কিনতু অল্প 
বয়স থেকেই তাকে ফুটবলে পেয়ে বসল । । বাড়ির উল্টোদিকে একটা শর» 


ঠাকারসী বংশ-পরচ্পরায় মিলন সেতু গড়ে তুলেছে 


সধয আভিজ্ঞাত পরিবারের স্থ্ািজাতোর নিদর্শন ঠাকারসী কাপড় । অন্তর শ্রেণীর যনোলোন্ড। প্রিন্ট, বুনন ও রডের ভয়ে, জিনো, কেন্ট্রি, পপলিন, টু, খুতি, 
হ্যাকোয়াও। কানালিং-এর কাপড়) 


ড় [াতশ্রাংক) এবং টেবিলাইজড(ভাজ-প্রতিরোধের সন পরাক্ষিত) কটন । আর এছাড়াও, ব্রেঙ্জেড 
সুটি শাটিও ভ্রেস যেটিরিয়াল ও 'শাড়ী । 
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মাঠ ছিল, ছোটবেলায় সেখান সফলের সঙ্থে (দাদারাও খেলত ) মনের 
আনন্দেই সে ফুটবল খেলত। এবং বেশী করেই খেলত । তার এই ফুটবল 
খেলাট। এবং এর প্রতি এত আকর্ষণ বাড়র লোকেরা ভালে চোখে 
দেখতেন না। তাদের কাছে কখনোই পড়াশুনার উপর খেলাধূলা স্থান 
পেত না। কিন্তু তবু তার খেলা থেমে থাকল না। পড়াশুনার সঙ্গে 
সঙ্গে সেটা এগোতে থাকল অপ্রাতহত। স্কুল কোচ এস এ গাঁণ 
তাকে অনুপ্রাণিত করলেন। হায়দ্রাবাদের আললয়া হাই স্কুলের হয়ে 
৬৭ ও ৬৮-তে সে সুব্রত মুখারজি কাপ খেলল, ৬৯-এ খেলল সিটি 
ডল স্কুলের হয়ে। সর্বভারতীয় স্কুল গেমসে ভন্বপ্রদেশ স্কুল ফুটবল 
দলের হয়েও সে খেলল । ৭০ ও ৭১ সালে জুনিয়র জাতীয় ফুটবলে 
সে সুযোগ পেল অন্ধপ্রদেশ দলে । এর আগেই সে যোগ দিয়েছে 
হায়দ্রাবাদ আর্সেনাল ক্লাবে । ৭১-এ চলে এল জজ্জগ্রদেশ পুলশ 
দলে। সাব্বিরের উত্তরণ ঘটছে । এই দলের হয়ে সে রোভার্স 
খেলল, ডূরাণ্ড খেলল। গোল করল। কাচা গাঁল থেকে উঠে এসে 
ফুটবলের রাজপথ দিয়ে হাটতে আরপ্ত করেছে সে। ৭৩-এ সাব্বির 
চলে এল বোম্বেতে। সেখানে ওর অনেক আত্মীয়স্বজন থাকে । চাকার 
নিল টাটায়। এবং খেলতে আরও্ত করল টাট৷ স্পোর্টস ক্লাবের হয়ে । 
৭৭ পর্যজ্ সেখানে খেলল । এই ফশাকে কলকাতার 1তন প্রধানই 
তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে । কলকাতায় খেলার শখ কার না থাকে! 
কিন্তু ঘটনাচক্রে এতাদন সে আসতে পারেনি। অবশেষে গতবছর, 
সে যোগ দেয় ইস্টবেঙগলে । 

শেষমেশ ইস্টবেঙ্গল ক্লাককেই বেছে নিলে কেন2 -_ইস্টবেঙ্গল 
আমাকে পাবার ব্যাপারে খুব আগ্রহ দোখয়েছিল। আর এই ক্লাবের 
টিম স্পারটকে আমি খুব লাইক করি । এখানে আসার আগে কলকাতা 
ফুটবলের চান আমাকে দোল দিত। 

বেশ কয়েকজন ফোচের কাছে সাব্বিরের পারমার্জন হয়েছে। 
তারা ঃ হাকিম (রাহম সাহেবের পুর), সালাম, বাসা এবং 
অবশ্যই অরুণ ঘোষ। পি কে-র ডাইরেন্ট কোচিং সে এখন পর্যন্ত 


নেয়নি। 

আমরা দেখলাম '৭৮-এ সাব্বির ইস্টবেঙ্গল এল এবং প্রায় 
পুরো লিগ [সিজনট। বসে রইল। তারপর খেলল । গত বছয় ইস্ট- 
বেঙ্গল লিগ-শিল্ড কোনটাই দখল করতে পারেনি। কিন্তু ঘরে 
তুলেছে বরদলুই ও ডুয়া্ড ফাপ। এবারও ইস্টবেঙ্গল লিগ ও শিল্ড 
গেল না। সাবিবিয়ের কথায়-_ ইস্টবেঙ্গলের ৭১-তে লিগ না৷ পাওয়ার 
পিছনে রয়েছে মন্দভাগ্য । 

সাব্বির আন্ডা মারে ওয়েলিংটন মোড়ে বিশ্বনাথ. পেট্রল পাম্পে, 
ওয়াই এম সি এ হোস্টেল থেকে যার দূরত্ব মাত মানট দু'য়েকের 
ওয়-অন্তরঙ্গ বন্ধু মীর সাজ্জাদ, শ্যামল .ঘোষ, উলাগানাথন, সুরাজিত 
সেনগুপ্ত । সদা হাঁসধুশী ও ছটফটে যুবক ডোভড উইলিয়ামসও 
মাঝে মাঝেই এখানে আসে ॥ োঁদন সন্ধ্যাতেও মাথায় সেই .টোপটি 
পরে এসেছিল। এসেই আসর মাতিয়ে তুলতে ডোভডের সময় 
লাগল না। 

সাব্বির ৭৩-এ দুবার ইস্টবেঙ্গলের জালে বল ঢুকিয়েছে। প্রথমে 
ডি সি এম, পরে রোভার্সে। এখানে খেলতে আসার পর থেকে 
মহারাষ্ট্রের এফ সময়ের এই নামী স্ট্রাইকার সম্পর্কে দর্শকরা -বলছেন, 
কখনো। ভালো, কখনো মাঝারি, আবায় কখনো৷ বা মন্দ। আসলে 
এই ভালো-মন্দ. আর কখনে। মেঘ, কখনে। রোদ নিয়েই মানুষের 
জীবন একজন ফুউবলারও তাই । এই দ্বেত প্রাপ্ত ও িশ্র অনুভূতি 
নিয়ে তাদের চলতে হয় মাঠের মধো, বাইরেও। * সাবিবয়ও এই 
“আগ্দ জ্যাণ্ড ভাউনস' মা়য়েই এগিয়ে যাচ্ছে । 

৭৩ থেকে -এখন পর্যন্ত পারফরম্যান্সের হিচারে সাব্বর জাতীয় 
ফুটবলে, গতবার ছাড়া কখনে। বাদ যায়নি। দেখা যাক, এবায় সে 
বাংল৷ দলে সুষোগ পায় কি না। তবে অনেক ফুটবল বিশেষজ্ঞই 
এবারের বাংলা দল গঠন করতে গিয়ে সাবিররের নামটি “কমন, 
রেখেছেন। 


টা 
,আ্ামসেদপুর ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা জে 
এস.এ। এই সংস্থার সভাপাঁতি এইচ ?প 
বোধনওয়াল। ও সম্পাদক জি এম আান। 
জামসেদপুর স্পোর্টিং আআসোসিয়েশনের ফুটবল 


আাসস্ট্াপ্ট জয়েণ্ট সেটার (তাতা রাও 1 
তাতা রাও গত ১৩ সেপ্টেম্বর এক সাক্ষাংকারে 
আনিয়েছেন,গত বছর লগ ফুটবল দত গাততে 
চলাকালীন টেলকো বনাম মহঃ স্পোর্টিং-এর 


পরবর্তী খেলাগ্াল পারচালনার কোন গ্যারাষ্টি 
না। পাওয়ায় জে এস এ লিগ ফুটবল পাঁরত্য্ত 
ঘোষণা, করে । এবছর এখনো পর্যন্ত লিগ 
হতে পারোন। এর প্রধান কারণ দাক্কা 
হাঙ্জামার ভ্রের। গত এপ্রল ও আগস্ট 


৮ রগ 


পরিচালিত ফুটবল [লিগ এখনো, শুরু, করা 


যায়ান। 
এ বছর এও ইস 


জেপোটিং। সাকাচ এ সি ও জামসেদপুর 
শুল্চ বয়েজ ক্রাব দুটি জে এস এ-র শ্বীকৃত 
সংস্থা নয়। সাকচি ক্লাব এখন তাদের আন্ত 
বন্ধায় রাখতে হিমাঁসম খাচ্ছে। এরা এখন, 
ছোট ছেলেমেয়েদের 'ড্রল, পি টি, খেলাধূলা 
শেখার বলে জানালেন নদে এস এ-র তাতা, 
রাও । 
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সংবাদদাতা £ আমাদের দেশে গ্রাতি- 
শ্রৃতিপূর্ণ উঠাত ফুটবল খেলোয়াড় খুজে ঝার 
করে তাদের আরও ভালভাবে গড়ে তুলে 
ফুটবলের মান উন্নয়নের ভান) কোনও ঝাণ্তব- 
সম্মত কলপ্রসূ পরিকল্পনায় ভারতীয় ফুটবলের 
কর্ঠাবান্জরা খুব একটা মাথা ঘামাননি। ওই 
করীব্যান্তদের মাথ। থামাবার প্রয়েজন তখনই 
হয় যখন ভারতীয় দলের দেশের বাইরে 
কোথাও খেলঙ্জ যাবার পারকল্পনা থাকে 
তখন ওরা নিজেদের পছন্দ- মাঁফক নামকা- 
ওয়ান্তে লোক দেখানে। প্রশিক্ষণ শাবির খুলে 
ভারতের প্রথম সাঁরর ফুটবলারদের মধ্যে থেকে 
একো? 'ভীত্তক খেলোয়াড় নিয়ে দলগঠনের 
পর তাদের কর্তবা শেষ করেন৷ ফলে ভারতীয় 
ফুটবলের বর্তমান চতটি কিঃ তা সবাই 
জানেন। 

অথচ বিশ্বে ষে কটি দেশের ফুটবলে নাম 
ডাক আছে, তাদের খ্যাতির [পুনে আছে 
ওই দেশগুলির ফুউবল প্রশাসনের কর্তাঝান্তদের 
বহু গঠনমূলক বাস্তব পাঁরকপ্পনা। এই 
পারিকল্পনাগুি তারা৷ এই বিশ্বাসের ওপর 
ভিত্তি করেই রচনা করেন যে কোনও ফলের 
ছোট চারা গাছকে পুতে যাঁদ সযত্কে লালন 
পালন করে বড় করা হয়, অদূর ভাঁবষাতে 
সেই গাছ থেকেই ভাল ফল পাওয়া যাবেই । 
সুখের কথ এই বিশ্বাসটি মর্মে মর্জে উপলান্ধ 
করেন আই এফ এ-র কিছু করাবান্ত। তাই 
ভায়া দেশের সপ্তাবনাময় খেলোয়াড়দের ঘরে 
[কছু পারকল্পন৷ করেছেন । 

এমনই এক পায়কষ্পনার কাহনী 
শোনালেন আই এফ এর প্রান্তন সহ সম্পাদক 
দিলীপ ঘোষ। ১৯৬৭, জাতীয় জুনিয়র 
ফুটবল প্রীতিযে।গিতা শুরুর কয়েকমাস আগে । 
অতএব প্রাতযোগিতায় যোগদানফারী যাংল৷ 
দলের দল গঠনের জনা প্রশিক্ষণ শাবরের 
প্রয়েজন। পারকল্পনাটি মনের মধো ছিল 
এই সুযেগ রূপ দেওয়ার । প্রশিক্ষণ শবরটি- 
কে এমনভাবে চালাতে হবে, যাতে রথ দেখা গু 
কলা বেচ। দুই-ই হবে। অর্থাৎ বাংল। দল 
গঠনও হবে এবং শাবিরে ষে ছেলেরা থাকবে 
তাদেরও ভালভাবে খেল৷ শেখান হবে, যাতে 
তায়। নিজেদের খেলার দক্ষতাকে আরও 
বাড়াতে পারে । এই পাঁরকল্পনার রূপকাররা 
অথ আই এফ এ-র তদানীস্তন সম্পাদক 
বিশ্বনাথ দত্ত, দিলীপবাবু এবং আই এফ এ-র 
আরও কর্তাবাস্তর এগিয়ে এলেন পাঁর- 
কল্পনাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জনয । 


কন্তু এই মহৎ প্রচেষ্টাকে দাড় করাতে 
প্রধান সমসা। হয়ে দাড়াল অর্থ । এই ধরনের 


প্রাশক্ষক অছাৎ বানা্জ / শঙ্কর নাগ দাস 


আই এফ এ কিভাবে ফুটবলার তৈরি করছে 


শ্রশিক্ষণ শাবির চালাতে প্রায় [তারশ হাজার 
টাক'র প্রয়োজন মহৎ প্রচেষ্ট। যাতে অঙ্কুরেই 
বিনষ্ট না হয় তার জনা এগিয়ে এলেন 
তদানীস্তন আই এফ এ-র সভাপতি প্লেহাংশু- 
কান্ত আচার্য, তান আই এফ এ-র জেনারেল 
ফা থেকে সাতাশ হাজার টাকার ব্যবস্থা 
করলেন আর্থিক বাধা দূর হল। শশবরের 
জনা মাঠের বাবস্থা হল রবীন্দ্র সরোবর 
স্টেডিয়াম ভাড়া করে ॥। শিশাবরে যোগদানের 
জনা প্রত ক্লাবকে [চিঠির মারফং অনুরোধ 
জানান হল সতের বছরের অন্ধর্ব ছেলেদের 
পাঠানোর জন) । এইবার অবাক হবার মতন 
ঘটন। ঘটল প্রায় তিনশ থেকে সাড়ে 1নশ 
হেলে মাঠে হাজির হল । জমস্যায় পরলেন 
শিবির পারচালকেরা, সঙ্গে প্রশিক্ষকরা অর্থাৎ 
অগ্াত বানা, সুভাষ সাহ। ও প্রভাত নাথ । 
যাহোক শাবির শুরুর প্রায় দু'সপ্তাহ পরে 
শুই ছেলেদের মধ্যে থেকে ষাট জনকে 
বাছাই করা৷ হল। ওই ষাট জনের মধ্যে 
থেকে 'তারশ জনকে বাছাই কর এক কঠিন 
সমস হয়ে দীড়াল প্রাশক্ষকদের কাছে। 
কারণ, ছেলেদের মধ তাঁর প্রাতযো?গতা, 
প্রত্যেকে চেষ্টা করছে ভাল খেলে শেষ তাঁরশ 
জনের মধে। থাকার । ওদের মধে। গুণগত 
উৎকর্ষতার পার্থক) তখন ছিল উনিশ-বিশ-। 
শ্রাশক্ষকেরা ওর মধো থেকেই 
[তারশ জনকে বেছে নিলেন অনেক পরাক্ষা 
করার পর । শকন্তু আশ্চধ্যের ঝাপার যার৷ 
বাদ িয়োছিল তাদের মধ্ ছিল তরুণ বসু ও. 


গেঠাবন্দ গুহঠাকুরতার মতন খেলোয়াড় । 
আবার সুভাষ ভোৌমক, স্বগন সেনগুপ্ত 
সুকলাণ ঘোষ দাস্তুদারের মতন খেলোয়াড়রাও 
শেষ তিরিশ জনের মধ্যে । ছল । এই শিবর 
থেকেই আবঙ্চ।র বেঙ্গত। সকার লিগের একটি 
ক্লাব থেকে আগত নিমাই গোস্বামী, রঙিত 
দে ও অনুপ ঘোবের মতন খেলোয়াড় । এই 
1শাবরের শতকর। ৯৫ জন ভারতের জা্স 
গায়ে চাপিয়েছে। খেলার পর টিফিনের 
বাবস্থা ছিল দুটে। ডিম, দুটে। কলা, মাখন সহ 
পাউরুটি, দুধ, ছোলা ও গুড় । শিক্ষার্থীরা 
যেমন প্র9শ পাঁরশ্রম করত, তাদের সঙ্গে সমান 
তালে পারশ্রম করতেন প্রশিক্ষকরাও। মাঝে, 
মাঝে ভোর বেলায় এসে তাদের বাড় ?ফিরতে 
দুপুর গাঁড়য়ে যেত। কারণ চার ঘণ্টা প্র/ক- 
টিসের পর সমস্ত গুছিয়ে রাখতেঠপরের দিন 
যাতে অস্াবধে ন। হয় তার জন1ও সব কিছু 
প্রস্তুত করতেন তার ॥ ওর৷ হ।1সমুখে এই কাজ- 
গুল করতেন প্রশিক্ষণ শিবিরকে ভালবেসে, 
এবং এই আশায় যদি ছেলেরা ভাঁবষাতে ভাল 
খেলোয়াড় হয়ে, পড়ে মার খাওয়া, ভারতীয় 
ফুটবলকে বাচাতে পায়ে । ১০০ দিনের 
ওপর চল/র“পর 1শাবর বন্ধ হয়ে গেল অজ্ঞাত 
কারণে । এর পরে জাতীয় জুনিয়র ফুটবল 


প্রতিযোগিতায় যোগদান করার জন। দল গঠনের 
জন) যে শাবির খেল। হত তাতে নামকর৷ 
খেলোয়াড়রাই আসত আর নম নম করে দল 
গঠন কর। হত, ওই ধরনের প্রাশক্ষণ শিবিরের 
ব্যবস্থা ছিল না। 

১৯৭৮, দীর্ঘ এগারটি বছর, আই এফ 
এ-র কশ্নসামাতিরও পাঁরবর্তন ঘটল ॥। এলেন 
নতুন সম্পাদক অশোক ঘোষ । [তান অনেক 
গঠনমূলক পারকল্পনায় হাত 'দিলেন। ওরই - 
মধ্যে 1ছল ফুটবলের মান উন্নয়নের জনাও কিছু 
প্রস্তাব ও পারিকল্পনা। ১৯৭৭ থেকে 
জাতীয় সাব জুনিয়র প্রাতযোগিতার জন্ম, ১৫ 
বছরের অন্ধের ছেলেদের নিয়ে নিখিল ভারত 
ফুটবল ফেডারেশন এই প্রতিযোগিতা আর্ত 
করল, উদ্দেশ] নতুন প্রাতিভা খুজে বার কর।। 
ভারতে এই ধর/নর 'প্রাতযোগিতা বেশ সাড়া 
জাগাল। গ্রাতিযোগিতায় যোগদানের আগে 
বাংলা দল গঠনের জন্য প্রশিক্ষণ শিবির খোলা 
হত প্রাতযে।ঞত। শেষ হয়ে যাবার পর ওই 
শাবির গুটিয়ে নেওয়া হত ॥ 

কিন্তু শাবির়ের প্রশিক্ষণরত ছেলেদের 
অনেকের মধে৷ প্রতিশ্রুতি জাগবার সপ্তাবনা 
ছিল, গ্রতিযোগতার পর গুদের ধরে রাখার 
এমন কে।নও পারিকল্পন। ছিল না৷ যাতে 
ওদের প্রশিক্ষণের আরও. সুযোগ দিয়ে বড় 
করা যায়। 

তাই বর্তমান সম্পাদক শোক ঘোষ ও 
তার সহযোগীরা ঠিক করলেন ওই ধর্ননের 


গোলকিপার কেমনভাবে বল ধরবে / শঙ্কর নাগ দাস 


শ্রতিশ্রুতসম্পন্ন ক্ষুদে ফুটবলারদের প্রশিক্ষণের 
সুযোগ দিয়ে তাদের আরও ভাল করে তোর 
করা। পারকল্পনা শুরু হল ১৯৭৮ সাল থেকে। 
রেড রোডের ধারে ইস্টবেঙ্গল-এরয়ান মাঠের 
পূর্বাদকে আই এফ এ-র নিজদ্ব মাঠে এক 
দাঁথমেয়াদী প্রাশক্ষণ শাবির খোলা হয় । আই 
এফ এ-র বর্তমান সহকারী সম্পাদক চণ্ডী দাস 
বললেন, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপ্তর মারফত প্রায় 
শদুয়েক ছেলে শিবিরে যোগদানের জন্য 
এসোছিল, ওদের মধো৷ তারশ জনকে রাখা হল 
বাংলা দল গঠনের জন্য, প্রশিক্ষকরা৷ ছিলেন 
অত ঝানার্জ, মনীঁধ সরকার,। অমৃত চক্রুবতাঁ, 
ভূবন মিত, িভূতি মজুমদার । শিক্ষার্থীয়। যাতে 
আরও বেশী খেলার সূযগ পায় তার জন্য 
১৯৭৮ থেকে আই এফ এ শুরু করল সাব- 
জুনিয়র লিগ, মোট সাতটি দলকে নিয়ে এই 
লিগ শুরু হয়োছল। এই প্রাশক্ষণ শাবিরের 
বায় মেটাতেন আই এফ এ। ১৯৭৯ থেকে 
আরও বৃহদাকারে, আরও গঠমমূলক ও ফলপ্রসূ 
করার জনা আরও এক ধাপ এগোলেন আই 
আই এফ এ-র কর্তৃপক্ষ । ফিফা পারচালিত 
“কোকাকেোল৷ দ্ভিমঃএর পারিকষ্পনার মতন 
প্রশিক্ষণ শিবির খোলার প্রচেষ্ট। আই এফ এ 
নল। এই প্রচেষ্টাকে সার্থক করার জন্য 
এগিয়ে এল হরলিক্সের উৎপাদক সংস্থা । 
তার৷ চাল্পশ হাজার টাক৷ দেবার প্রতিশ্রযাত 
'দিলেন প্রশিক্ষণ শিবিরের আনুষাঁঙ্গক বায় 
ভার মেটানোর জন] ৷ হরালক্ের নামানুসারে 
শ্রাণক্ষণ শিবিরের নাম হল 'হয়লিক্স কোচিং 
কাম্প 

১৯৭৮ সালে কিছু ছেলে বয়স গোঁরয়ে 


যাওয়াতে বাদ গেল, যারা রইল তাদের সঙ্গে 
১৯৭৯ সালের শ'দুয়েক ছেলের মধ্যে বাছাই 
করে তিরিশজনকে নিয়ে শুরু হল “হরালক্স 
কোচিং ক্যাস্প'। বর্তমানের তিরশজন 
শিক্ষার্থীর সঙ্গে আগামী দু'বছরে এই [শিবিরে 
আরও ষাট জনকে নেওয়া হবে অর্থ বছরে 
(তিরিশজন করে । মোট নব্বই জনকে এই 
তিন বছরে প্রশিক্ষণ শাবরে খেলা শেখবার 
সুযোগ দেওয়। হবে। এই তিন বছরে শিক্ষার্থা- 
দের বয়সের গড়পড়তা দীড়াবে ১৫ থেকে 
১৮-র মধ্যে । ওদের শিক্ষার, মেয়াদ শেষ 
হয়ে গেলে বিভিন্ন ক্লাবে খেলার জুন ছেড়ে 
দেওয়া হবে। এই কোচিং ক্যাম্পের প্রাশক্ষণের 
সম্পূর্ণ ভার দেওয়। হয়েছে প্রশিক্ষক অচযাত 
ব্যানার্জয় ওপর ৷ 

মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পাতিবারের যে কোনও 
একাঁদন সফাল বেলায় আই এফ এ-র মাঠে যান, 
__ দেখতে পাবেন-__ছোটরা ফি রকম আগ্রহের 
সঙ্গে অন্যুতবাবুর কাছে খেল৷ শিখছে । ছোটরা 
শেখার জন্য অক্রান্ত গারশ্রম করছে, তাদের 
সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিয়ে চলেছেন ছোট 
খাটো, মাথায় পাক! চুল প্লবীন মানুষটি । 
ভুল হলেই 'সযার' বকাবাক করছেন, আবার 
সেই 'স্যায়' পরে গ্লেহের আবেশে জাড়িয়ে 
ভুলগু'ল শুধরে দিচ্ছেন । প্রশিক্ষণ শুরু সকাল 
সাতটা থেকে । শেষ সাড়ে তিন ঘণ্ট। পরে 
খেলার পয় টিফিন দেওয়। হয় দুটে৷ ডিম, 
দুটো কলাঃদশগ্রাম মাখন সহ কোয়ার্টার পাউও্ড 
রুটি, মাঝে মধ্যে পারবর্তনের জনা একট। 
ডিমের বদলে সন্দেশ দেওয়া হয়। এই 
কোচিং 1স্কম সম্বন্ধে চণ্তীবাবু জানালেন, প্রতি- 


শ্রৃতিপূর্ণ ক্ষুদে ফুটবলার "খুজে বার করার 
জন্য এই বছরে সাব জুনিয়র' লিগে মোট 
উনন্রিশটি দল নেওয়। হয়েছে, কিন্তু [তানি 
দূঃখের সঙ্গে এও জানালেন, যে উদ্দেশে] নিয়ে 
এই' লিগ, ত পূর্ণ হচ্ছে না, কারণ আই এফ 
এ-র কঠোয় নির্দেশ সত্বেও লিগের কর্মেকটি 
দল খেলার বদলে গ্রাফ জেতাটাকে মুখ্য উদ্দেশ্য 
ধরে নিয়ে ১৫ বছরের ওপরের ছেলেদের 
খেলাচ্ছে। ফলে খেল নিয়ে প্রতিবাদের ঝড় 
ওঠেছে । তিনি বললেন, অনেক সময়ে মনে 
হয় বয়সের এই ঝঞ্জাট এড়াবার জনা লিগ 
খেলা বন্ধই করে দিই। 


শিবিরের ছেলেদের খেলার সুযোগ 
বাড়াবায় জন্য ওদের নিয়ে জেলায় জেলায় 
খেলান হচ্ছে, ইতিমধ্যে এগারটি খেল। হয়েছে । 
সাতটিতে জিতেছে, বাকী দুটি অমীমাংসিত । 
এদের নিয়ে জেলায় জেলায় ওপেন টুর্নামেন্টে 
খেলাবার পাঁরক্পন। আই এফ এ-র আছে 
ওদের অভিজ্ঞতা বাড়াবার জনয । 

ইতিমধ্যে ময়দানের ফুটবল ময়শুম শুরু 
হওয়ার আগে ইস্টবেঙ্গল দলের সঙ্গে একটি 
অনুশীলনী খেলা খেলোছুল, যাঁদও ওরা 
হেরোছল, কিন্তু ভাল খেলেছিল। ওরা 
উৎসাহের সঙ্গে জানাল ভারতের শ্রেষ্ঠ উইংগার 
সুরাজত সেনগুপ্ত একাদন. ওদের সঙ্গে 
প্র্যাকটিস করেছিলেন, এইভাবে মানস, 
বিদেশ, মনোরঞ্জন, চিন্ময়, ভাঞ্করর। ওদের 
সঙ্গে যাঁদ মাঝে মধ্যে খেলেন, তাহলে ফল 


ভালই হবে। বরে 
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টোকিওর ফলে বাহাদুর খুশি হননি 


অমল ত্রিবেদী ৪ ভায়তের কাত 
আ]থালট বাহাদুর সিং চৌহান গত মে মাসে 
টোকিওর এশিয়ান ট্র্যাক আও ফিল্ড মিটে 
হাহাদুর ভারতীয় দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন। 
টোকগর ফলে মোটেই খুশ নন! 
তার আকাক্ক্ষিত সৃর্ণগদকটি হাতছাড়া হয়ে 
গেছে নযশনাল স্টেডিয়ামে । ব্রোজ পদক 
নিয়ে খুশ থাকতে হয়েছে বাহাদুরকে । সট 
শাট ছু'ড়েছেন. ১৭:৪৭ মিটার দূরে । অথচ 
ব্যা্ককে এঁশয়ান গেমসে তিনি ১৭৬১ মিঃ 
ছু'ড়ে সোনা পান 

বাহাদুর জামসেদপুর টেলকো'র কমী। 
১১৬৬ সালে টেলকোয় তান “জয়েন 
ফরেন। প্রথমে তান ছিলেন সুপার 
ভাইজার। গত এশয়াডে সাফলের পর 
এখন তার পদোন্নতি হয়েছে । এখন তান 
টেলকোয়- ফোরমযান। -সকালে দু'ঘণ্টা ও 
বিকালে দু'ঘণ্ট। অনুশীলন করেন নব নির্মিত 
টেলকো স্টোডিয়ামে । এখানে প্রথম থেকে 
তার কোচ এস গুজরাটি। 

বাহাদুর হারয়ানার ছেলে । জন্ম আটই 
ফেব্রুয়ার, ১৯৪৬| হরিয়ানার সুরতিয়। গ্রামে । 
বাঝ। এস কে এস চৌহান ছোট থেকে ছেলের 
খেলাধূলার দিকে নজর দেন। দুল জীবন 
কাটে কালানওয়াল সরকারী হাই স্কুলে 
তারপর অমৃতসরে খালস। কলেজে । ১৯৬৩ 
সালে জলন্ধর স্পোর্টস কলেজে ভার্ হন 
বাহাদুর সং । 

বাহাদুরের স্পোর্টস জীবনের সূত্রপাত 
১৯৬৫ সালে । স্বর মাদ্রাজে আন্তঃ- 
বিশ্বাবদ্যালয় রীড়ায় ডিসকাসে তান নতুন 
রেকর্ড স্থাপন করেন। পরে বাহাদুর সিং 
'ডিসকাস ছেড়ে সটপাটে আত্মনিয়োগ করেন । 
সটপাটকে ডিসকাস ছোড়ার ভাঙ্গতে গুথম 
ছোড়ে তান । এশিয়ায় এভাবে এর আগে 
আর কেউ-চেম্টা করেননি । এই গদ্ধাততে 
এখন 


তান সাফলা পান অদ্ুত রকমের । 


তার আবিষ্কৃত পদ্ধাত সার। এশিয়া মহাদেশে 


জনাপ্রয়ত। লাভ করেছে। এই পদ্ধতিকে 
বিশেষজ্ঞরা “ডসকোপাট টেকনিক নাম 
দিয়েছেন। 


১৯৬৬ সালে জামসেদপুরে আসার পর 
তার ক্রীড়া জীবনের স্বর্ণোজ্জল দিনগুলির 
আরির্ভাব ঘটে। এবছর থেকেই তিনি 
সটপাটে জাতীয় চাাম্পয়ন হন॥। আজো 
সে ধারা অব্যাহত। ৭৩ সালে তিনি 
ম্মানল। এশীয় দ্রাক এও ফিল্ড মিটে 
সটপাটে ব্রোঞ্জ পান ॥ '5৪ সালে এশীয় 
কীড়ায়.তেহরানে [তান রূপে গান ॥ '৭৫-এ 
সিউলে এশিয়ান ট্র্যাক আও ফিল্ডে সোনা 
গান ১৭.৭০ মিঃ “দূরে সটপাউট ছু'ড়ে। 
এবছর ম্যানিলাতে সপ্তদেশীয় আন্তর্জাতিক 
আ্যাথলেটিক্সে সোনা পান আবায়। '৭৬ 
সালে ৬০ ফুটের উপর. সটগাট ছোড়েন॥ 
এরপুর আরো কয়েকবার এই দূরত্বে তানি 
সটপাট ছুণ্ড়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তার 
তোর এশিয়ান রেকর্ড ১৭.৭০ মিঃ। "4৭০ 
সালে ড্‌সেলভর্ফে প্রথম বিশ্বকাপ আযথ- 
লেটিক্সে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন । সেবার 


তান সপ্তম হয়েছিলেন। ৭৬-এ ঝ্যাঞ্কক 
এশিয়ান গেমসে সটপাটে সোনা পান 
১৭-৬৯ গিঃ ছু'ড়ে। এবছর এডমণ্টন 


কমনওয়েলথ ব্রীড়াতেও ভারতের গ্রাতীনাধত্ব 
করেন॥। 1৭৯ সালে. তিনি * টোকিওতে 
অনুষ্ঠিত এশিয়ান ট্রযাক ভও ফিল্ড মিটে 
ভারতের আঁধনায়ক ছিলেন। তিনি ব্রোঞ্জ 
শান ষেখানে । 

ট্যোকওতে তার াকৃতকার্ধতার কারণ 
হিসাবে বাহাদুর জানালেন_ঠিক টোকিও 
রওয়ানা হওয়ার আগে পারিবাঁরক ফাজে 
স্্রীকনা। সহ সারস। গিয়েছিলাম । রাতে ঝাসে 
দিল্লি আসার পথে আমি দুর্ঘটনার কবলে 
পাড়। বাসটি ট্রছু রাস্তা থেকে গাঁড়িয়ে 
নীঠে খাদে এসে পড়ে । ভান হাতের 'রিস্টে 
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আঘাত পাই। পরদিন 'দাল্ী হাসপাতালে 
চাকৎসা করাই । এরপর টোকিও গিয়ে 
অংশ নিতে পারব, ভাবিনি। শুধু মনের 
জোরকে ভরসা করে সেখানে যাই এবং 
হাতের বাথা নিয়েও ব্রোঞ্জ পাই । 

এবছর পাতিয়াল। থেকে আযাথলেটিকের 
এন আই এস প্রশিক্ষণ নিয়ে এক্ছছেন। 
সময়াভাবে ছেলেদের কোচিং দিতে পারছেন 
না। ভাবষাতে কোচিং দিতে ভাগ্রহী 
তিনি, জানালেন বাহাদুর সিং। 7৭৬ সালে 
ভারত সরকার প্রদত্ত অর্জুন পুরদ্কার পেয়েছেন 
বাহাদুর । ৯৮ কি গ্রা ওজনের এই সটপাটার 
জানালেন__ সাধারণ অন্য দু পাঁচজনের মতই 
আহার তিনি গ্রহণ ফরেন। নিয়ামত 
অনুশীলনই তার সাফলোর প্রধান অন্তু । 

, সির ট্র॥কে অনুশীলন করে আন্তর্জাতিক 
প্রাতযো!গতায় এখন আমাদের টাটান ট্রাক 
প্রতিদন্িতা করতে হচ্ছে, এর ফল কিন্তু, 
ভাল হচ্ছে না। টোকিওতে এর ফল হাতে 
হাতে পেয়েছে ভারতীয় দল। বিশ্ব ক্রীড়ায় 
ভাল ফল করতে হলে, আমাদের আবিলম্বে 
বিদেশ থেকে টার্টন ইরাক আলিয়ে তাতে 
অনুশীলন করতে হবে, বললেন বাহাদুর সিং, 
ভারতের আধিনায়ক। 

আমাদের ভাবাঁ আথালটদের সম্পর্কে 
বাহাদুর সিংএর মভামত ছ্ুন-কলেজ 
থেকেই ছেলেদের আরো কঠোর অনুশীলনে 
আত্মনিয়োগ করতে হবে। বিদেশে ছোট 
ছেলেরা স্কুলে ভর্তি হলে তাদের শিক্ষা ও 
খেলাধূলার উপর সম পাঁরমাণ নজর .দেওয়া 
হয়, কিন্তু আমাদের দেশে তা হয়না। স্কুল 
কলেজগুল যতই -খেলাধূল৷ [নিয়ে মাতামাতি 
করুক না কেন, কাজের কাজ তাতে কিছুই 
হচ্ছে না। আমাদের ছেলেদের আরো 
সুযোগ দিতে হবে। আর দরকার তাদের 
উপযু্ত মানের প্রশিক্ষণ ও আধুনক বিজ্ঞান- 
সম্মত বন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম । 

বাংলার কৃতি আথালট 'রাঁত। সেন 
সম্পর্কে বাহাদুর খুব উৎসাহী । »বললেন__ 
ভাল করবেই। কলকাত। 'ময়দানে গাঞ্জা 
থেকে গুরদেব, হরজন্দর িংদের মত 
ফুটবলারদের আঁনয়ে তাদের পেছেনে লক্ষ 
লক্ষ টাকা খরচ করা হয়। অথচ রীতা 
সেনদের মত মেয়েরা সামান্য টাকাও অগাথ- 
লেটিক্স থেকে গাচ্ছে না, এজন] বাহাদুরকে 
সাতাই চিন্তত মনে হল। তার মতে 
গশ্চিমবঙ্গ, সরকার এদের মত আ]াথলিটকে 
কিছু আথক সাহায্য দিলে এরা, উপকৃত -হবে 
আর তা। দেখে অনারাও উৎসাহিত হবে। ; 
ভবিষাতে আরো ভাল ফল করার চেষ্টা ] 
করবে এর । ? 


1 বাঙ্গালোরে মাদ্রাজের পুনরাবৃত্তি 


 বাঙ্গালোর থেকে আর অরবিন্দম 


মাদ্রাজে যা হয়েছিল আবার অস্ট্রেলয়নর) 
তাই করে বসল । দু-একজন মাত্র ঘৃর্ণ বলের 
বিরুদ্ধে দাপট দেখালেও, বাঙ্গালোরের টেস্টেও 
ড্রকরে তার৷ ভারতীয়দের এগিয়ে যেতে বাধা 
দিল। পরপর দু'ঝার। টসে আবার কিম 
উস জয়ী হলে তার খেলোয়াড়রা মাদ্রাজের 
মতোই কোনোরকমে তিনশ রান আতিক্রম 
করতে পেরোছল। ওই রান সংখা।টই যথেষ্ঠ 
ছিল অস্ট্রেলীয় [স্পনার লিম হিগস ও শেষ 
মুহুর্তের পছন্দ বুস ইয়ারডালির পক্ষে । তারা 
ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের খুশিমাফিক রান 
তুলতে ন। দিতে যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল । 

তৃতীয় দিনে ভারতীয় ঝাটসম্যানর৷ জবুধৃবু 
থাকাতে সময়ের সঙ্গে তাল রেখে তে৷ এগোতে 
গারলোই ন। বরং তাদের বেশ ঘাম ঝারয়ে 
চলতে হল। ভাগাস বৃষ্টি এসে গেছলে৷ ! 
অন্যথায় সবার মনেই একট। কথাই ঘুরে ফিরে 
গোমরাচ্ছিল বোধহয় আড়াইশো অথবা তারও 
কমে ভারতের প্রথম হীনংস শেষ হয়ে যাচ্ছে। 
দুই অস্ট্রোলয় স্পিনারই এমন নিখু'ত বল 
করে যাচ্ছিল। 

যাই হোক, চতুর্থ দিনে ভারত আবার 
ম্যাচটি তাদের পক্ষে আনতে পারলো দিলীপ 


বেঙ্গসরকরের নিজদ্ব ভঙ্গিতে রান সংগ্রহের 
পথে ফিরে আসায় ৷ তার ব্যাটরপী হাতু়িটি 
যথেচ্ছ অথচ ঝাকরণসম্মত প্রয়োগে একটা 
মনে রাখার মতো সেণ্চযীর এখানকার দর্শকদের 
উপহার দিল। সঙ্গে গুগাপ্পা বিশ্বনাথের 
অপরাজিত সেপ্চুর, অবশ্য তার জীবনের 
নিকৃষ্টতম সেপ্চার। "ভস' ঝাট ঠিকমত 
চালাতে দ্বিধা করছিল, যখন তখন খেশচা 
মারছিল এবং ঝটে-বলে মিলনের সময়ের 
গড়ামল করে ফেলাছল। তার যে মার 
বলটিকে কভারে নিয়ে যাওয়ার কথা, সেই বল 
তখন চলছিল স্কোয়ার লেগ অথবা ফাইন লেগ 
বাউও্ডারর পথে ! 

এদিন বেঙ্গসরকর আউটের পর কাঁপলকে 
গাভাসকর কেন পাঠাল না, জানা নেই। 
যশপাল এসে কিছুক্ষণ এমন ষ্যাট করেছে যেন 
ভারত খেলছ্ধে ম্যাচ বাচানোর জন্যে। ফলে 
সময়ের গতির সঙ্গে আবার তাল হ।রিয়ে 
গেল। দার সময় রান না আসায় দর্শকদের 
বিরাস্ত ধরে গেল। 

শেষদিনে এক ঘণ্টায় একাশি রান করে 
ভারত যেন 'ওস্তাদের মার শেষ রাতে” দেখাতে 
চাইলে । মধ্যাহুভোজের পরে শিবলাল যাদব 


অস্ট্রেলীয়দের যখন কজায় আনা শুরু করেছে 
শেষ হানংসের তিনটি উইকেটই ভার নতুন 
ঝালটাতে পুরে, তখন আবার -বৃষ্টি আতাথ 
দলটিকে বাচাল 

ফলে এখন বড় কথা হয়ে দাড়াল ভারত 
যদি টসে জেতে এবং বড় ইনিংস গড়তে পারে 
তখনই জয় নিশ্চিত হতে গারে। 

প্রথম দিন £ হায়দ্রাবাদের অফ স্পিনার 
টেস্ট দলে স্থান করে নিল। আহত যর 
1সং-এর স্থানে ডেকে আন] কর্ণাটকের অল- 
রাউণ্ডার রোজার বিনী দ্বাদশ বাত্ত হলো । 

অস্ট্রোলয়া ফাস্ট বোলার ডাইমককে দ্বাদশ 
ব্যান্ত করে অফ স্পিনার ইয়ারডালকে আনল । 
আর হোয়াটমোর বাদ গিয়ে ওপেনার ক 
ভার্লং আবার দলে ঢোক।র সুযোগ পেল ॥ 

শুরুতেই ৯৬ মাঁনট সময় নষ্ট হয়োছিল 
এদন বৃষ্টির জনে । “বাঁক ২৫ মিনিট ডার্লিং 
গার হিলডিচ অবিচ্ছি্ন থাকল। যাঁদও 
মধ্যাহভোজের আগের ওভারে বল করতে এসে 
দেশি ওদের বেশ কোণঠাসা করে । কপিলের 
একটা ভীষণ দত বল ভালং-এর লোগ স্টাম্প 
উীঁড়য়ে দিলেও বর্ডার-হলিচ জুটি খলতে 
গেলে ফাস্ট বলকে কোন তোয়াকাই করেনি। 
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কিন্তু দোশিকে ঝজে আয় মেরে বঙ।র যাদবকে 
প্রথম টেস্ট ক)5 সহজে ধরার সুখ 
এবং উদ্ধদ্ধ যাদব পরপর হিলডি 
লোপকে যোক। বানালো ॥ িলডি5 
তাকে চামচে মার মারলো যেখানে অবুণলাল 
যেন এই কচটি পাবে বলেই অগে্? 
করছিল। ইয়ালোপ শেষ মুহুতে বাক 
নেয়। বল খে মেরে একগান্ত স্রিপ- 
ফল্ডার বিশ্বনাথের হাতে ধরা গড়ল। 
৪ উইকেটে ১৮২ নিয়ে আঁতাথরা। দিন শেষ 
করল । তবে আঁধনায়ক হিউস ভার ইয়ারডাল 
" সপ্তাবনার কথা জানিয়ে অপরাজিত রইল ॥ 
পরদিন দর্শকদের আশ এই দুই ঝাটস- 
ম্যান প্রণ করে। কিন্তু দ্বিতীয় নতুন বলে 
ঘাউড়র একটি সামান্য বাম্প হয়ে আসা বল 
পুল করতে গিয়ে ইয়ারডঁল যখন বোলারের 
হাতেই ধরা গড়লো তখন অস্ট্রেলিয়ার দেকার 
& উইকেটে ২৫৮। মধ্যাহৎ ভোজের পর 
কিরমানি ঝখাপয়ে'পড়ে উ্ডের ক্যাচ নিয়ে 
তার যোগ্যতা পুনরায় প্রমাণ করে ঘাউাড়কে 
দ্বিতীয় উইকেটটি পাইয়ে দিল । কৃপলের বলে 
গালতে ঘাডীড় ?হউসকে ধরলো । ভেঞ্কট 
হগকে আর যাদব হিগস ও হার্টকে পেলো । 
৩৩৩ রানে ইনিংস শেষ হলেও শেষ এক 
ঘণ্টায় গাভাসকর জার চৌহানের উইকেট 
পেয়ে অস্ট্রোণয়ার খেলোয়াড়রা বেশ খুশি 
খুশ হয়ে হোটেলে ফিরল। পরদিন বিশ্রাম ৷ 
দুই ভারতীয় ওপেনারই কাচ আউট হয়েছে 
ফাইন লেগে হিলাডচের হাতে ইয়ারডালকে 
লেগগ্রা্স করে। গাভাসকর ১০ রান করে, 
ফলে এই ৫২টি টেস্টে তার টেস্ট রান হয়েছে 
৫০০৭। একমাত্র পাঁচ হাজারী ভারতীয় 
ব্যাটসম্যান । আবার কিরমানি এল নৈশগ্রহরাঁ 
রূপে। ভারতীয় দল দু উইকেটে ৫৯। 
অপরপ্রান্তে সংগ্রামী বেঙ্গসরকর । 
দ্বিতীয় দিনটির শেষ সময় এমন একটি 
কৃীসং ঘটনা ঘটে যা৷ ক্রিকেটের সম্মান-গব 
ধূলায় লুটোয়। আম্পায়ার পাঞ্জাবী হগের 
পরপর তিনটি ডোঁলভার নো-বল প্ডাকেন। 
হুগ গরম হতে শুরু করলো । হগকে হিউস 
অন্যপ্রান্তে আনলে আগ্রতে ঘৃতাহ্থাীত হলো 
যখন রাম্বামী পরপর চারবার নো-বল 
ডাকলেন। হগ এরপর আম্পায়ারের সঙ্গে 
তর্ক করলো। এবং লাখি মেরে স্টাঙ্প মাটিতে 
ফেলল। কিন্তু বুঁদ্ধমান হিউস এসে 
আম্পায়ারের কাছে ক্ষমা চাইলো এবং হগকে 
2 দিয়েও তাই ফরালো। এবং এরপরই হগকে 
প্যাভিলিয়নে পাঠিয়ে দেয়৷ হলো । সন্ধ্যায় 
) ম্যানেজার মৌরম]ান সাংবাদিক বৈঠক ডেকে 
[নল হয়ে ক্ষমা চাইলেন এবং বললেন, 
£ 'আম্পায়ারং-এর উৎকর্ষধত। সম্পর্কে কোন 
&$ পশরই ওঠে না। 


দ্বিতীয় টেস্টে অনবদ] বিশ্বনাথ 


তৃতীয় 1দনে এক ঘণ্টা গর কিরগানি 
হিগের ধেশকায় স্টাম্পড হলো । ভারতের 
স্কোর ৩ উইকেটে ১২৪ রানে বৃষ্টির জন্য বন্ধ 
হলো৷। এদিন হগ আরও কম রানআপ নিয়ে 
& ওভার বল করে, কিন্তু একটিও নো-বল 
হয়নি। 

চতুর্থাদনে বেঙ্গসরকর ও বিশ্বনাথ সেপ্ুর 
পেলো। উভয়ে চতুর্থ উইকেটে রেকর্ড ১৫৯ 
রান যোগ করার পর বেঙ্গসরকর দ্রুত রান 
তুলতে গিয়ে আউট হলো। বেঙ্গসরকর 
একবার মান্তর হগকে ইক করতে গিয়ে ভুল 
করে। কিল হউস ক্যাচ ধরতে না৷ পারায় 
সে বেচে যায়। তার দর্শনীয় ব্যাটিং-এ দুটি 
হুয় আছে, দুটিই হগের বাউন্সারকে শায়েস্তা 
করে। ১২টি চারও আছে তার স্মরণীয়. ১১২ 
রানে। 

বিশ্বনাথ ৪১ রানে গালিতে খোচা দিয়ে 
'হিলাডচের ব্যর্থতায় বেঁচে যাওয়ায় পর সেই 
হিগসকেই লং অফ দিয়ে ছয় মারে। 
বিশ্বনাথের ব্যাটং-এ ছয় মারা অস্থান্ভাবক 


গভস' 


ঘটনা । 
অবশ্য অনেক অদ্বাভাবক মারই মেরেছে । 
ইয়াশপাল বিশ্বনাথের শতরানের জন্য নিজেও 


এই ইানিংসের শতরানে 


রান নাচ্ছল ধীরগাঁততে। সে ৩৭ রানে 
আউট হয় ভারতের দন শেষ হয় ৫ 
উইকেটে ৩৭৬ রানে। 

শেষাঁদনে বেশ [পটিয়ে গাভাসকর যখন 
দান ছাড়ে তখন ম]চ মীমাংস। হবে না নিশ্চিত 
হয়ে গেছে। কিন্তু নবীন [শিবলাল যাদব 
নিজের পথম ওভারেই হিলাডচকে লেগ 
বিফোরের. ফাদে আটকায়, তখন ম্যাচ আবার 
শ্রাণবস্ত হয়ে উঠলো। 

মধ্যাহ ভোজের ৩৫ 'মানট পর বৃষ্টির 
জন্য খেলা বদ্ধ হয়। বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার পর 
যাদব তার অসমাপ্ত ওভারের শেষ দুটি বল 
করতে এসে প্রথম বলেই বর্ডারকে বোল্ড 
করলো।। বলটি মাটিতে বাউন্স করে হঠাৎ দুত 
হয়ে ব্যাট প্যাডের মাঝের 'গেট' দিয়ে উইকেটে 
ঢুকে পড়ে । আবার যাদব উডকে "ভিস' এর 
হাতে ক্যাচ আউট বাধ্য করে। তখন তাস্ট্রেলিয়া 


৩ উইকেটে ৬২। শিবলালদু ইনিংসে ৮১ 
রানে ৭ উইকেট । কিন্তু জয়ের আশা ভারতের 
কাছে ময়ীচিক। হয়ে গেল যখন চা-বিয়াঁতির 
১৫ মিনিট আগে প্রবল বর্ষণ দ্বিতীয় টেস্টের 
সমাপ্তি ঘটান্তো । 


অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংস 
- ্র শ্র- 
হিলডিচ ক অরুগলাল (পোরিবর্ত) বে যাদব ৬২. 


ডালং বো কাঁপলদেব ৭ 
বর্ডার ক যাদব বো৷ দো?শ ৪৪ 
িউস ক ঘাউীড় বে৷ কাঁপলদেব ৮৬ 
ইয়ালোগ ক বিশ্বনাথ বো যাদব ৯২ 
ইয়ারাল ক ও বে৷ ঘা্াড় ৪৭ 
উড ক করমানি বো ঘাউীড় ১৮ 
রাইট অপরাজত ১৬ 
হগ এল বি ডবালউ ঝে৷ ভেঞ্কটরাঘবন ৯৯ 
হিগস এল বি ডব]লউ বে যাদব ১ 
হাস্ট বো যাদব ০ 

আতিরিস্ত_২১ 

মোট ৩৩৩ 


উইকেট পতন £ ১/২১, ২/৯৯, ৩/১৩৭, 
৪/১৫৯, ৫/২৫৮, ৬/২৯৪, ৭/২৯৪, ৮/৩৩২, 
৮/৩৩২, ৯/৩৩৩। 


হগের বলে ছয় মারছেন বেঙগসরকর 
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বো।লং £ 


কপিলদেব ২৫-৪-৮৯-২, 
ঘাউাড় ১৯-৫-৬৮-২, দোশি ২৮-৬-৬৩-১, 
ভেঙ্কটরাঘবন ২০-৬-৪৩-১, যাদব ২২.৫-৬- 
৪৯-৪। 


ভারত প্রথম ইনিংস 
গাভাসকর ক হিলডিচ বো ইয়ার্ডাল 


৯০ 

চৌহান ক হিলাভিচ বে ইয়ার্ডাল ৩১ 
বেঙ্গসরকর এল বি ডবলিউ বো ইয়ার্ডাল ১১২ 
কিরমানি স্ট্যাঃ রাইট বো হিগস ৩০ 
বিশ্বনাথ অপরাজিত ১৬১ 
ইয়াশপাল ক বর্ডার ঝে৷ ইয়ার্ডাল ৩৭ 
কাঁপল অপরাজিত ৩৮ 
আতরিস্ত ৩৮ 


মোট (৫ উইকেট ডিক্রেয়া) ৪৩৭ 


৪৫৭ 
উইকেট পতন £ ১/২২, ২/৬১, ৩/৯২০, 
51২৭৯, ৪/৩৭২। 


২15১5০৬ ৬) 2) 5 ৪252915 ৮/৪শ 


বোলং£ হগ ৩২-৭-১১৮-০, হাস্ট 
২৯.৩-৯৩-০, হয়ার্ডাল ৪৪-১৬-১০৭ ৪, 
হিগস ২৯-১-৯৫-৯, ইয়ালোপ ২-০-৬-০। 


অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংস 


উড ক বিশ্বনাথ বো যাদব ৩০ 
হিলডিচএল বি ডবালিউ বো যাদব ৩ 
বর্ডার বো যাদব ১৯ 
হিউস অপরাজিত ৯৩ 
ইয়ালোপ অপরাজত ঙ 

আতারম্ত ৬ 


মোট ৩ উইকেট ৭৭ শী 

উইকেট পতন £ ১/৯৩, ২1৫৩, ৩/৬২। শব 
বোলিং £ ঘাউীড় ৩-১-১-০, কাঁপলদেব ক্র 
৩-২-৯-০, ভেঞ্কটরাঘবন ৮-২-১৮-০, যাদব হা হর 
১৬.৪-৪-৩২-৩, দোশি ৮-৪-১৯-০- 


(খেলা অমীমাংসিত) ৪) 


518575-0379-3542857 


চিপকে গাভামকর ও বিশ্বনাথ 


মাদ্রাজে চিদাস্বঃ়ম স্টেডিয়ামে ভারত- 
অস্ট্রোলয়া প্রথম টেস্টের তৃতীয় দিনে আগের 
দিনের নট আউট গাভাসকর ও নৈশ প্রহরী 
ব্যাট করছে । গাভাসকর় অর্ধশত রান পুর্ণ 
করার পর আমার পরের আসনের সবজাস্ত৷ 
দর্শকাট হঠাং বলে উঠলেন, একগাদা রেকর্ড 
আছে মশাই এই গাভাসকরের। নিশ্চয়ই 
সে আরও একাট রেকর্ড করবে। ভদ্রুলোফের 
মুখের কথ৷ শেষ হওয়ার মুহূর্ত মধ্যে গাভাসকর 


আউট । মাত্র ৩ রানের জনা টেস্টে ৫ হাজার 
যান অপূর্ণ রইল । ্ 

বটের এই ক্ষুদে রাজপুত্র "সানির কাছে 
&০ রান করা কোন ঘটনা নয়। কিন্তু আশ্চধ 
হলেও সত্যি মাদ্রাজের পিচে এটিই তার 
সর্বোচ্চ রান। মাত্র কাঁদন আগে টেমস 
নদীতে দুশোর উপর রানের আগুন ছড়িয়ে 
দেওয়া ব্যাট থেকে [বিরাট ছু আশা করে 
দর্শকরা এসেছিলেন । সবাই বিমর্ষ হলেন ! 
প্যাভালয়নে গাভাসকরও এখানে তার 
বারবার ব্যর্থতার কারণ খাঁতিয়ে বের করতে 
মাথা ঘামাচ্ছিল । মনেঙ্ঈীনে সানি নিশ্চয়ই 
তার মাদ্রাজ-ফাানদের [নরাশ করার জন/ 


দুঃখবোধ করাছল ॥ ভেস্কট তাকে বললেন, 
“গেভী', এট। হার্ট এটাক ! 


গ্রাভাসকর পরে আমাকে: বলল, কোন 
সামুর চাপে আমি ভুগাছ না। আসলে 
বিশ্বনাথ যেমন কানপুরে সব সময় ভালে ঝ/ট 
করে, তেমান আমার কাছে গো অব স্পেন। 
তবু আম এখানে কেন ঝার্থ হলাম তার কারণ 
খুজে পাচ্ছ না। 
অবশ্য এই পিচে বিশ্বনাথ কিন্তু তার 
অর্ধাঙ্গনীর দাদার থেকে ভালো ঝ]াট 
করেছে। 
চিপকে বিশ্বনাথ , 
১৯৭২-৭৩ বনাম ইংল্যাণ্ 
৭৪-৭৫ বনাম ওয়েস্ট 
ইজ ৯৭ নঃ আঃ ও ৪৬ 
৭৬-৭৭ বনাম নিউঞ্জল]ও ৮৭ ও ১৭ 
৭৬-৭৭ বনাম ইংলাও ৯ও ৬ 


৩৭ ও ০ 


গাভাসকর 


রায়ান অমলরাজ 


৭৮-৭৯ বনাম ওয়েস্ট ইাগজ ১২৪ ও ৩৯ 1 
১৯৭৯ বনাম অস্ট্রেলয়। ১৭ 
চিপকে গাভাসকর 
১৯৭২-৭৩ বনাম ইংলাপ্ ২০ ৪ ১০ 
নঃ আই 
৭৬-৭৭ বনাম নিউাজল]াগ ২ ও ৪৩ 
৭৬-৭৭ বনাম ইংল্যাও ৩৯ ও ২৪ 
৭৮-৭৯ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডজ ৪ ও ১ 
১৯৭৯ বনাম অস্ট্রেলয়া ৫০ 


৭০ 1505 1057 


ক্যারাটে ওলিম্পিকে ভারতের পাচজন | 


স্টাফ রিপোর্টার ৪ জাপানের ক্যারাটের . .. ০০ "লাল এ ই বলেন, ওরা প্রতেকেই কঠিন পরীক্ষার মধ 
বিশ্ব সংস্থার অনুমোঁদত একমাত্র ভারতাঁয় ৮ . দিয়ে নি।চিত হয়েছেন । 
ফ্যারাটিকা দাদ বালসারা ১১ অক্টোবর 8 দ্বিতীয় কাারাটে গালীস্পিকে ১৩৭টি দেশ 
টোকিও যাচ্ছেন পাঁচজনের একটি দল নিয়ে। থেকে প্রায় পাচশোর মত প্রাতযোগী যোগ 
টোকিগতে ১৮ থেকে ২৩ নভেম্বর দ্বিতীয় দেবেন। ওলি!ম্পকে বিশেষভাবে আমান্তত 
“ক্যারাটে গাঁলস্পিক' হচ্ছে চার বছর পরে। বিচারকদের মধ্যে থাকবেন এডওয়ার্ড কেনেডি, 
এই গাঁলাম্পিকে “ফুল কনটযান্ট' নক আউট জর্ডানের রাজ। হুসেন, স্পেনের ভূতপৃব রাজা 
কারাটে প্রাতযোগিতা হবে । অর্থাৎ প্রাতি- কারলোস প্রমুখ । 
পক্ষকে সম্পূর্ণ ঘায়েল না করে বিজয়ী পরের জাপান সরকার প্রাতটি দলের সদসাদের 
রাউণ্ডে লড়তে পারবেন না। নক আউট - যাতায়াতের ভাড়। ছাড়। টোব্চগতে সমস্ত ব্যয় : 
প্রতিযোগিতার জনা কোন তালিব তোর হয় ভার গ্রহণ করে চার কোটি ডলারের এক 
না। বিচারকরা নম্বর ধরে যে কোন দু'জন বাজেট তৈ?র করেছে। 
প্রাতযোগীকে মণ্টে নিয়ে আসেন এবং প্রায় . ভারতীয় দলের সদসাদের নাম £ দাদ 
মুহ্ৃতের মধো জয় পরাজয়ের মীমাংসা হয়ে বালসার৷ (আঁধনায়ক), আমতাভ দত্ত (জাতীয় 
যায়। বিজয়ীদের জন] আলাদা তাঁলকা থেকে চ্যাস্পয়ন ), শিবাজী গাঙ্গুল (কলকাতা ), 
শেষ পর্যস্ত ফাইনালে দুই শ্রাতযোগীকে লড়তে প্রসেনাজৎ সাহা কেলকাতা) এবং নিজামুদ্দন 
হয়। সাবির (বিহার )। মধাপ্রদেশের কিশোরী- 

দলনেত। দাদ বালসারা এক সাংবাদক লালকে রিজার্ভে রাখা হয়েছে ॥ 
সম্মেলনে ক্যারাটে ও'লীম্পকের সব তথ্য কলকাত। প্রেস ক্লাবে দাদি ধালসারা 
জা!নয়ে বলেন, ভারতীয় ক্যারাটিকাদের বাছাই আয়োজিত সাংবাঁদক সম্মেলনে পাকিস্তান 
করা হয়েছে জাতীয় পর্যায়ে শ্রথমে ও পরে স্পোর্টস কাউন্সিল মনোনীত দু'জন ক্যারাটিকা 
আলাদ। করে প্রাতযোগিতার মাধমে । দলের উপান্থিত ছিলেন। 
সদসাদের সম্পরকে বালসারা আস্ছ। প্রকাশ করে ঙ 


ক্যারাটে ওলিল্পিকে ভারতীয় দল £ আমতা 
দত্ত, নিজামুদ্দিন সাবির, আধিনায়ক দাদ 
বালসারা, শিবাজী গাঞ্গুলি ও প্রসেনাঁজ সাহা 


এন চডা8422৫2 


01081871191 


সবব্যবস্থা সমন্বিত ৫টি আধুনিক 
কারখানায় ৭০০টিরও বেশি আয়ুর্বেদীয় উঁষধ 
প্রস্তুত করে ও দেশের বাইরে রপ্তানী করে। 


চ্যান আয়ুবেদীয় উষধ ৮০০টি 
বিজ্রয়কেন্দ্র ও ৬০,০০০ ডিলারের মাধ্যমে 
দেশের ও বিদেশের সবন্ত পাওয়া যায়। 


বড় গঠাকের সক্ষে কিজাছুলে চামচ 


টি ী উদ্যম আয়ুর্বেদ ভবন লিঃ 


কলিকাতা ৬ পাটনা ৬ ঝাসী ৬ নাগপুর € এলাহাব্াদ 


পারিরান্েের জন্য আহুনেছীয় টান্রিক 


বাংলার তার সংস্থায় আজব নির্বাচন 


নিজস্ব প্রতিনিধি £ প্রায় এক বহর 
পর রাজা সীতার সংস্থা নতুন সংঁবধান 
পরিবর্তনের সুফল কিছুটা পেল। ২৮ 
আগস্ট রাজ্য সাতার সংস্থার বড় শায়ক 
কলকাত। সাতার অগ্চল তাদের সাধারণ সভায় 
মোট আটটি প্রতানীধ নিধাচনের সুযোগ 
নিতে গিয়ে রাজ সাতার সংস্থাকে বার হাজার 
ছ'শো টাকা কড়ায় গণ্ডয় মিটিয়ে দিল 
ঝাঁতিল রাজা সাতার সংস্থার নতুন নির্বাচনকে 
ঘিরে বকেয়া টাকা 'মটিয়ে দিয়ে সাংবিধানিক 
অধিকারে নিবাঁচিত হলেন কলকাতা অণ্ল 
থেকে আটজন প্রতীনধি। 

এই প্রথম রাজ) সাতার সংস্থার ভশড়ে 
ভবানী দশ। কিছুট। ঘুচল । রাঞ্জ) স্গীতার 
সংস্থা পাঁরব্ঠিত 'সংাবধানের আওতায় 


সাতারের ক্লাবগুলির কাছ থেকে মোটা অংকের 
টাকা পেল। কলকাতার সাভারের ক্লাবগুলি 
তাদের সদসাদের কাছ থেকে মাথা [পু এক 
টাক। আদায় কয়ে রাজ) সাতার সংস্থার তহবিলে 
জম। "দিয়ে এই রাজের াতারে ছাঁড় ঘোরানোর 
সুযোগ নিল। 

প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, মাস দুই আগে 


রাজ্য সাতার সংস্থায় চরম দলাদালর ফলে 
সভাপতির নির্দেশে পুরাতন কাঁমটি বাতিল 
গণ হয় এবং নতুন নিবাচনের ব/বন্থ। হয় 
সেপ্টেম্বর মাসের দু'তারখে । সার। পশ্চিম 
বাংলার জেল। ভিত্তিক অল. নিয়ে ( যার মধো 
কলকাতাও একটি অগ্চল হিসাবে গণ্য) নতুন 
নির্বাচনের প্রয়োজনীয়ত। প্রমাণ করে দিল এই 
রাজোর সাতারের কোন্দল কি পর্যায়ে এসে 
পড়েছে । 

যাইহোক, কলকাতা অঞ্চলের সাধারণ 
সভার শুরুতে দ্বিতীয় ও তৃতায বিযুয়ের আলো- 
চন৷ আগে হওয়ার দাবী গৃহীত হয়। কারণ, 
প্রথম বিষয়টি ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং সময় 
সাপেক্ষ ব্যাপার । ওই দিনে উনিশটি ক্লাবের 
উপাচ্ছিত প্রতিনীধদের মধে] আটজনের নির্বাচন 
ছল সভার প্রধান কাজ । সুতরাং দ্বিতীয়, তৃতীয় 
বিষয়ে কোন রকম বাদানুবাদের সৃষ্টি না হয়ে 
পুরনো কর্মকর্তাদের নতুন করে আবার নির্ধাচন 
করা,জ্ল বিনা বাধায় । "যান নিজের ক্লাবের 
ওষাটায়পোলোর চল গত কয়েক বছর বন্ধ 
করে দিয়েছেন তাকেই ওয়াটারপোলো [সিলেক- 
শন কমিটির কনভেনার ঝর হল । কলকাতা 
অগ্চলের ওয়াটারপোলে। সিলেকশনকে ঘিয়ে 
যায় বিরুদ্ধে আভযোগ চরমভাবে ফেন্টে গড়ে 
তাকেই করা হল ওই কামষ্টি় সদসা। এমন 
একজনকে ওই কমিটির চেয়ায়ামান বানানো 
হল ভিন ২৭ বছন্ত আগে ওালিস্পিকে 


প্রাতানাধত্ব করেছিলেন । যখনই আঁভযোগ 
হল “এতো নতুন বোতলে পুরাতন মদ” তখনই 
বলা হল ক্লাব হিসাবে নির্বাচন হয়নি-বান্তি 
হিসাবে উপযুন্তদের নিবাচন করা হয়েছে। অথচ 
পশ্চিমবাংলায় ১৯৭০-এর রৌপ্যপদক বিজয়ী 
ওয়াটারপোলো দলের আধিনায়ক পীযূষ তের 
নাম উদ্থাপনই হলো না। ওই দলের আরও 
কয়েকজন প্রাতানীধ অশোক বিশ্বাস ও 
আবদুল' মতালবের নাম যোগ] হিসাবে 
বিবোচত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারল 
না। 

প্রথম বিষয়টি নিয়ে আলোচনার শুরুতে 
দেখলাম জাতভেদের দন্ত । 'র্থাং কলকাতার 
বড় ক্লাবগুলির মুখে বড় বড আওয়াজ । বড় 
ক্লাবগুলি বেশী সদস/দের জোরে রাজ্য স্লাতার 
সংস্থায় বেশী টাক। দেওয়ার দাবীতে তারাই 
কেবল প্রাতানাধত্বের যোগ] এই দাবী উ্।পন 
করতে থাকে । ছোট ক্লাবগুল অসহায় 
অবস্থার সম্মুখীন হয়ে গণতন্ত্রের আওয়াজ 
আওড়াতে শুরু করল। আফস রক্লাবগুলি 
আরও ছোট। সুতরাং তায়৷ একেবারে চুপসে 
গেছে। আলোচন/ চলতে চলতে নানা তর্ক 
বিতক আবহাওয়াকে উত্তপ্ত করে তুলল। 
অফিস ক্লাবগুলির দাবী £ বাংলার সাতারু- 
কুলকে চাকার দিয়ে তারা সহায়ত। করে 
এসেছে । সুতবাং তাদের দাবী উপোক্ষত 
হলে জীতারুদের চাকরি পাওয়ার সপ্তাবনাও 
ক্রমশ হস পাবে। স্টেট ব্যাংকের প্রাতানাধ 
সখেদে বললেন, টাকার্টাই যাঁদ নিরাচনের 
মুখ উদ্দেশ্য ছিল আগে জানালে সমস্ত 
কর্মচারীর কাছ থেকে মাথা পিছু এক টাকা 
তুলে আমরা সবার চেয়ে বেশী টাক দিতে 
পারতাম+ কিন্তু এই সভা [ক এই আশা 
দিতে পারে যে বেশী টাকা দেবে সেই 
নির্বাচিত হবে? সভায় হ।সির রোল পড়ে 
গেল। বড় ক্লাবগুঁল কেবলই জোরাল দাবী 
তুলে অবজ্ঞার সুরে বলতে লাগল--ছোট 
ক্লাবগুলির আঁভজ্ঞত৷ নেই, সঙ্গাত নেই এবং 
সামর্থ/ও নেই, তাদের অনেকের বা্যক জল- 
ত্রীড়। করার ক্ষমতাও নেই, সুতরাং তাদের 
নিঝাচিত হওয়ার আধিকারও নেই । সভায় 
একজন প্রন্তাব রাখলেন_ ক্লাবের কথা ছেড়ে 
দিয়ে উপচ্থিত ব্যান্তদের মধ্যে যোগ লোকদের 
বাছাই করে মনোনীত করা হোকু। তাই 
যুস্তর প্রাতবাদে একজন সোচ্চার হয়ে বলে 
উঠলেন-_গণতাস্্ক পদ্ধাতিতে যোগ] অযোগ। 
বিচাল্পর কোন মাপকাঠি নেই। সুতরাং এই 
প্রস্তাব মেনে নেয়া হলে ব্যন্তিত্বের অবমাননা 
করা হবে। এই সত্ার কোন আধকার নেই 


_আউজনকে মনোনীত,করে বাকি সকলকে 
অধ্ধোগা বানানো । সকলের সমান আঁধকায় 
যেখানে স্বীকৃত সেখানে বড় ছোট, যোগ) 
অযোগ্য এই তুলনামূলক সমালোচনা 
অশাস্ত্রীয়। শেষ পর্যন্ত আগ্ণালক ভিত্তিতে 
কলকাতাকে উত্তর, দাঁক্ষণ, মধা-ও অফিস এই 
চার ভাগে বিভন্ত করার সিদ্ধান্ত হল। এবং 
সভার আলোচনায় ঠিক হল প্রত্যেক ক্লাবের 
প্রাতানধিই চক্তাকারে রাজ্য সাতার সংস্থায় 
যাওয়ার আধার পাবে এক বছর অস্তর। 
তবে রাজা সাতার সংস্থায় এদের মধ্যে যারা 
গাঁদতে বসার আঁধকার পাবেন তার ছাড়া 
(কোরণ্‌ তাদের মেয়াদ চার বছর) বাক 
সকলকেই ডেকে আনা হবে একবছর পর 
নতুনদের সুযোগ দেওয়ার জন)। আঁভনব 
চিন্তাধারা এতই অবাস্তব যে কোন সংবিধানে 
এর সমর্থন পাওয়া যায়. না । সৃতরাং এইভাবে 
উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্য কলকাতার বড় বড় ক্লাব- 
গুল ছোটদের ধেশক।, দিয়ে বেশী টাক। 
দেওয়ার জোরে নির্ব।চিত হয়ে গেল সবসম্মীত 
রমে। কেবল তিনটি আঁফস ক্লাবের মধ্যে 
নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে স্টেট ব্যাংক অফ হাওয়া 
কলকাত। পুলশ ও পাঁরবহণ সংদ্থাকে হারিয়ে 
বিজয়ী হল। সভায় সিদ্ধান্ত .অনুযায়া 
প্রতোক অণুল থেকে দুটি করে ক্লারকে নিয়ে 
এবং আফস থেকে একজনকে নির্বা্ন করে 
সংখা দাঁড়াল সাত। বাঁক একটি আসনের 
জন বাদ পড়া ক্লাবগুলর মধে! নির্বাচনে অংশ 
নিল উত্তর কলকাতা থেকে জগজ্জননী ক্লাব, 
মাহলা সামাত ও মধ্য কলকাতা থেকে কলেজ 
ফ্কোয়ার ক্লাব । জগজ্জননী দশটি ভোট পেয়ে 
সকলকে হারয়ে নির্বাচিত হল। কলেজ 
স্কোয়ার পেয়োছল পাঁচটি ভোট ও মাঁহল। 


দামাত এক ভোট। 
প্রকৃতপক্ষে ভোটাভুটির মাধামে সব ক'টি 


আসনের নির্বাচন পর্ব শেষ কর হলে হয়তে। 
দেখা যেত বড় ক্লাবের গলাবাজী ধোপে টিকছে 
না । তখন হয়তে৷ দেখা যেত পন্মলেচনের দলই 
শোভা বর্ধণ করার সুযোগ পেয়েছে লেশী। 
কলকাতার সাতারের সমাজে বড়দের ভূমিক৷ 
সম্বন্ধে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছে হয় রাজা 
জাতারের সঙ্গে থাক আর নয়ত আরও বড় 
হওয়ার আদর্শে দলত]াগী হও । দলের মধে) 
থেকে [বিয়োধিতা করে, গোপন ষড়যন্ত্রে লিপু 
হয়ে বাংলার সাতারকে ভরাডাবর পথে ঠেলে 
"দিয়ে বাংলার কয়েকটি বড় ক্লাব যে ভুানকা 
নিয়েছে তারই প্রতিবাদে ছোটর। তানুগতে!র 
পুশ তলে বড়দের সাঈদহের নজরে দেখছে । 
সুতরাং বড় ক্লাবের কয়কটি ত্মাদর্শের দিক 
থেকে কিছুটা অঙ্ছুত হয়ে পড়েছে । কলকাতা 
অঞ্চলের সাধারণ সভায় সেই হীঙ্গত পাওয়া 
গেল। এখনদেখা যাক রাঙ্জ্য-ভীত্তক নিবা্চনে 
বড় ক্লাবের ভুঁমিক। কি মরধাদ পায় । 


4 
তে 


আউট । ভ্রিপে দুই ফিল্ডার গাভাসকর ও বিশ্বনাথ 
টসের পরে দুই আধনায়কের দৃষ্টি মুদ্রার দিকে । গাভাসকরের মুখে হাসি, 


জয়ী হিউস 


রি 


ভারত £ অস্ট্রেলিয়। 
দ্বিতীয় টেস্ট 


ছবি ডি কে আনন্দরাজ আউট- ধিধাহীন দিদা: ভেঞ্টের বলে উস এল বি ডবলিউ - 


দলনায়ক হিউসের মাথায় হাত-- হিগসের ( বাঁদকে বল করছে ) বার বার 'নো। বল' ডাকায় বিরন্ত হিগস লাথি মেরে স্ট্য্প ফেলে দিয়ে এগিয়ে 
যাচ্ছে, আম্পায়ার ব্যাপারটি হিউসের দৃষ্টিতে আনেন 


বিন্ চ্যাটার্জি £ ছায়াছাবর জগতে 
বব দাসকে অনেকে চিনলেও বক্সার ভবানী 
দাসকে কজনই বা এখন চিনতে পারবেন। 
১৯৪৮ সালে লগ্ন গাঁলাম্পকে চান্স পেয়েও 
তার যাওয়া হয়নি। বক্সারদের দিতে হবে 
তিন হাজার টাকা, -কিন্তু ভবানী দাস তার 
গ্রাতবাদ জানিয়োছলেন সোদন। [তান 
আক্ষেপ করে বলেছিলেন কই ফুটবল, হকি 
খেলোয়াড়দের ওই টাক। দিতে হচ্ছে না । তবে 
বন্সারদের কেন যোগ!ত। থাকা সত্তেও টাকা 
দিয়ে যেতে হবে। ফলে ভবানী দাস বাদ 
গড়লেন লগ্ন গালস্পিক দল থেকে । আজ 
আর তার কোন আফসোস: নেই যে কোন 
খেলোয়াড়কে আজ আর গয়স৷ দিয়ে ভারতের 
প্রাতানাধ হয়ে বাইরে যেতে হয় না। এইটিই 
ওর জানন্দ। প্রতিবাদটা৷ তাহলে কাজে 
লেগেছে। 

১৯২২ সালের১২ অক্টোবর ভবানী দাসের 
জন্ম। ছেলেবেল।৷ থেকে খেলাধূলার দিকে 
ঝেশক ছিল। মনোহরপুকুর রোডের একটি 
ক্লাবে তান জিমন্যাস্িক্স শুরু করেন। ফুটবল 
খেলাও চলতে থাকে তার সঙ্গে সঙ্গে । ১৯৩৯ 
সালে ইণটার গ্কুল. ফুটবল লিগ প্রতিযোগিতায় 
তিনি সাউথ |সুঁধারবান স্কুলের অধিনায়ক 
ওই বছরই অল বেঙ্গল দ্কুল চান্পিয়নাণপে 
ভবানী দাস শ্রেষ্ঠ বল্সারের সম্মান পেলেন। 
মোট ৪9 জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিলেন 
ওই লড়াইয়ে। তার বাক্সং-এর গুরু ছিলেন 
সন্তোষ কুমার দেও পি এল রায়। তবে 
তান লক্ষ/ করতেন £ কিভাবে জগ! শীলঃকালু 
মিশ্র, বলাইদাস চাটার্জি, রবীন সরকারর। 


এখন কী করছেন 


লড়ছেন । তাদের লড়াই দেখে ভবানী দাস 
মনে মনে গ্রাতিজ্ঞা। করেছিলেন এদের মতই 
লড়তে হবে। ঃ 
ধদ্ধতীয় মহাযুদ্ধের তখন থোর ঘনঘট। । 
১৯৪৩ সালের ২১ মে কলকাতায় গ্লোব 
থিয়েটারে একটি ইণ্টারনাশন।ল লড়াইয়ের 
বাবস্থা হল। লড়াই হবে 1সাভালয়ানদের 
সঙ্গে রয়াল ইগ্ডয়ান মোভি, বার্মা নোভ, ইউ 
এস এয়ার ফোর্স, ইউ এস আর্মির সঙ্গে। 
ভবানী দাস [সাঁভালয়ান দলে স্থান পেলেন । 
ওই জড়াই-এ পাঁভীলিয়ানর৷ 'জিতোছিলেন 
৯-৪ লড়াইয়ে । ভবানী দাস পয়েন্টে জয়ী হন। 
১৯৪৪ সালের ১২ জানুয়ার যশোরে হল 
বড় লড়াই। বাঙালী দলের সঙ্গে লড়বে রয়াল 
এয়ার ফোর্স। যার। ভিতবে, তারাই পাবে 
উইং গেট কাপ। বাঙালী টিমে রইলেন, এস 
চাটার্জ, ি ঘোষ, এফ সুর, পি বসু, বি 
চৌধুরী, এইচ পাল, এস বনু, ভবানী দাস ও 
একজন মাত্র আযাংলে। ইওয়ান বেনেল বাগ । 
শুরুতেই পরপর [িনটি লড়াইয়ে বাঙালীর। 
হেরে গেল। চতুর্থ লড়াইয়ে ভবানী দাস 
এগিয়ে এলেন। ,গ্যালার থেকে এয়ার,ফোর্স 
দলের সমর্থকরা খুব চিৎকার করছেন, শীকল দ্য 
নিগার, “ইফানস হিম” 'নক হিম আউট" 
ইতগাদ। সেই আবস্থায় পরপর তিনজনের 
পরাজয়ের পর সোজা হয়ে রণ্ডের মধো গিয়ে 
দাড়ালেন ভবানী দাস। এয়ায় ফোর্সের 
হাডসন ্রাতপক্ষ । শুরু হল সেই এ্ীতহাসিক 
লড়াই। হাডসনের লড়াইয়ের ভঙ্গী ছিল 
ভবানী দাসকে একেবারে নক -আউট করে 
দেওয়।। কিন্তু ভবানী দাস সেই: গুরুত্বপূণ 
লড়াইয়ে বুদ্ধর জোরে হাডসনের মারগুলে। 
এঁড়য়ে আস্তে আস্তে হট করে লড়াইয়ে 
পয়েন্টে জয়ী হলৈন। চাকা ঘুরে গেল। 
একটানা প15টি লড়াইয়ে বাঙালীরা জয়ী 


গ্রে 
গু 
চর 
শ্ 
শর 
এ 
ে 
এ 


-হলেন। ফল ৬-৩। 

১৯৪৪ সালে ২৩ জানুয়ার অল হীওয়৷ 
চাম্পিয়নাশপ হল লাহোরে । যোগ দিল 
1সাঁভালয়ান, ইউ এস আর্মি, ইউ এস নোভ, 
ইউ এস এয়ারফোর্স, রয়াল এয়ারফোর্স, 
রয়াল নোভ, ইীতিয়ান নোভ, ব্রিটিশ আর্রি। 
মোট ৩৮০ জন বক্সার। সেই লড়াইয়েও 
ভবানী দাস ফ্লাইওয়েটে অভাবনীয় সাফল। 
পেলেন। একটার পর একটা জিতে তানি 
ফাইনালে উঠলেন । কিন্তু ফাইনালে পরাজিত- 
হঙ্গেন ইয়ান আর লালবাহাদুর থাপার 
কাছে। ব্লানার্স ট্রাফটি পেয়ে বাঙালীর সম্মান 
বহন করে আনলেন ভবানী দাস। ১৯৪৫ 
সালে ১৭ এগ্রল কলকাতায় ভারত, বাম।, 
চীন, আমোরকা, ব্রিটিণ ও ইাওয়ান আগর 
মধ্য যে লড়াই হল, তাতে যোগ দিয়েছিল 
মোট ২৪৭ জন বক্সার । এই প্রতিযোগিতায় 
রয়াল এয়ার ফোর্সের জান কেন সোমফাইন।লে 
ভবানী দাসকে হাঁরয়ে দেন। ওই শ্রাত- 
যোগিতায় কেনই চ্যাস্পিয়ন হন। 

ভবার্নী দাস মনে করলেন" বয়সের সঙ্গে 
মঙ্গে মনের ও শরীরের জোর কমে .আসবে। 
লড়াইয়ে তাকে একাদন ধরাশায়ী হতে হবে । 
তাই তিনি অন্য কিছু শেখবায় দিকে নজর 
দিলেন। পারাঁচত হলেন ডাঃ ডোনাল্ড 
জোসেফ ডায়াসের সঙ্গে । 'তানই স্কুল অর্ফ 
মিউাঁজকে তাকে নিয়ে গেলেন । ভবানী দাস 
পাশ্চাতা নৃত/ শিখলেন। পিয্লানো। শিখলেন 
প্রফেসর কাসানোভার কাছে । ভায়োলিন 
শিখলেন স্ট্যানীল গোমসের কাছে। আর 
বালে নাচ শিখলেন ভ্যালেনটিনা ভ্লাভিরো- 
ভার কাছে। পাশ্চত) নৃত৷ তার সম্পূর্ণ দখলে 
এল । তখন থেকেই তার নাম ভবানী দাস থেকে 
রূপান্তারত হলো বব দাসে। বহ্‌ ছায়াছবিতে 
তাকে দেখা গেছে নৃতা পারচালক [হসাবে। 
ছাব বিশ্বাস, পাহাড়ী সানাল, সৌমত চট্টো- 
পাধ্যায়, তরুণ কুমার, দিলীপ রায়, দেবরাজ, 
সুপ্রিয়া চৌধুরী, লালত। চ্যাটার্জ, সৃমিত। 
সান্যাল, সাব চ্যাটার্জ, সন্ধা রায়, জেতা 
রায়, শ্রাবণী বসু, মঞ্জু চক্রবর্তী, রল্পা ঘোষাল, 
মহুয়া রায়চৌধুরী, অপণ। সেন এবং উত্তম- 
কুমারও তার কাছে নাচ শিখেছেন। এরমধ্যে 
উত্তমকুমার, শিখেছেন একটান। পাঁচ বছর। 
বব দাস বললেন, অতীতের খেলোয়াড়দের 
বর্তমানে দুঃখ কষ্টের কথা কিছু গর-পারিকায় 
দেখতে পাচ্ছি, ত। আমাকে থুব বাথিত কয়ে। 
তাই খেলার়িখাকতে থাকতে ভাবাতের জন্য 
তাদের কিছু একটা বাবন্থ। করে মেওয়া৷ উচচত। 
মনোহরপুকুর রোডের বাড়তে ভবানী দাস 
এখন স্ত্রী ও দুই ছেলে প্রণব ও প্রবীর দাস ও 
আর এক পাঁলত পুত্র ঝাঁপকে নিয়ে সুখে 
সচ্ছন্দে ঘাস বরছেন। ভি 


মুর্শিদাবাদে দূরপাল্লার তার £ এবারও খগ্েন প্রথম 


স্টাফ রিপোর্টার £ মুর্শিদাবাদ সুইমিং 
আসোসিয়েশন পারচালিত ৭৪.৪৮ [কলো- 
মিটার সাতারে প্রথম "হয়েছে পশ্চিমবাংল। 
পুলিশের শত্ত সমর্থ শ]মল৷ চেহারার খগেন্দ্র- 
নাথ দত্ত। এঁশয়ার দীর্ঘতম এই দূরপাল্লার 
সাতার প্রতিযোগত। এবার ৩৬ বছরে পা 
দিল। জঙ্গীপুরের রদুনাথগঞ্জ ঘাট থেকে 
বহরমপুর সদর ঘাট পর্যন্ত সাতারে খগেনের 
সময় লেগেছে ১১ ঘণ্টা ২৫ মানট। এর 
আগে '৭৬ সালেও খগেন এতে প্রথম হয়ে- 
ছিল। 
এবছর মোট ১৪ জন প্রাতযোগী ছিল । 
ভোর &-৩৩ মিনিটে সাতার শৃরু হয়। এর- 
মধ্যে ভিনরাজয থেকে এসেছিল একজন। 
অবশ্য গুজরাট থেকে আসা প্রকাশচন্দ্র গান্দেশ- 
ওয়ালা শেষ পর্যন্ত জল থেকে উঠে পড়ে 
অসুস্থতার, জন) । প্রত্যেক প্রাতযোগী পিছু 
একটি করে নৌকার ব্যবস্থা করোছলেন 
উদেরন্তারা। এছাড়াও ছিল তিনটি লণ। 
গোড়। থেকেই খগেন সফলকে [গছনে ফেলে 
এগিয়ে যায় নদীর.পাড়ে দরাড়য়ে থাক দর্শক- 
দের আভনন্দন ও হাততালি কুড়িয়ে 
খগেন এসুধাংশু শেখর বাগচী মেমোরিয়াল 
চলে শিল্ড পায়। চু'চুড়া সুইমং ক্লাবের 
স্বপন রায় 'দ্বতীয় স্থানটি দখল করে । তারও 
বেশ কিছুক্ষণ পরে মুর্শদাবাদের [শবলাল 
সাহ। সমাপ্ত রেখায় পৌছে তৃতীয় হয় । 
একই দিনে ছেলে এবং মেয়েদের 'জয়াগঞ্জ 
থেকে বহরমপুর সদরবাট পর্যন্ত দীর্ঘ ১৯ 
কিলোমিটার সীতারে মেয়েদের বিভাগে 
& জনের মধো! প্রথম হয়েছে কলকাতার 
বৌবাজার ব্যায়াম সাঁমাঁতির রাঁণ৷ ব্যানা্জ 
৫২ ঘণ্ট। ৩৪.৩০ সেকেও)। দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় হয়েছে মুর্শদাবাদ জেলার দুই প্রাত- 
যোগনী অর্চনা রায় (এম এস ইউ) এবং 
নাঁমতা সাহা (সেঝ। য়িলনী)। গুজরাটের 
সুরাট সুইমিং আও বোটিং আযাসে।সিয়েশনের 
বিরোজ নাদিরশাদারওয়ালা নাম পাঠিয়েও এই 
বিভাগে অংশ নিতে পারোন শেষ মুহ্‌ে 
অসুচ্থ হয়ে পড়ায়। ছেলেদের বিভাগে 
শযমনগর সুইমিং ক্লাবের মহসীন মণ্ডল প্রথম 
দিকে সবার আগে থাকলেও শেষ পথন্ত তৃতীয় 
হয়। কাশমবাজারের ছেলে নিরঞ্জন দেবনাথ 
(১ ঘণ্টা ১৭ মিনিট) ও ঝলকাতার অরুণ 
চক্রবতাঁ যথাক্রমে প্রথম ও 'দ্বতীয় হয়েছে। 
উল্লেখা সি এস টি এ সি-র সভ্য অরুণ প্রথমে 
৭৪ [িলো|মটারে নাম দিয়ে নাম প্রতযহার 
করে ৯৯ কিলোমটরে নেমোছল। এই 


বাঁদক থেকে খগেন্দ্ নাথ-দন্ধ » বীণা ব্যানার্জ+ নিরঞ্জন দেবনাথ 


বিভাগের ৩১ জন প্রাতযোগীর মধ্যে হরম- 


গুরের ১৯ বছর বয়সী কোঁশক সাহা রায় 
নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করে সকলের গ্রশংসা 
পায় ॥ 

সবাঁদক [নালিয়ে এবারের প্রতিযোগত। 
পুরোপুর সাফল্য না৷ গেলেও খুব একটা 
খারাপও হয়ান। বহরমপুর প্রতিযোগীদের 
থাকা ও খাওয়ার যে ঝ/বস্থা। উদ্যোস্তারা৷ করে- 
ছিলেন তাতে সকলেই মোটামুটি খুশী । তবে 
লোডশোডিংয়ের জন্য গরমে প্রাতিযোগীরা রাত্রে 
ভাল ঘুমোতে পারেনি । কলকাত। থেকে 
হীওয়ান আসোসয়েশন অফ স্পোর্টস মোড- 


সিনের ডান্তার ?প কে দেবনাথের নেতৃত্বে 
ছ'ঞরনের একটি বিশেষজ্ঞ'দল হাজন-ছিলেন, 
এবং প্রতিযোগিতার আগে ও পরে প্রতোক 
প্রাতযোগীকে  ভালভারে পরীক্ষা করে 
প্রয়োঙ্গনীয় বাবদ্থা নেন। এগছাড়। অন্যান 
বাবস্থাও ভালই ছিল। এবছর এই প্রাত- 
খোগতার বাজেট ছিল ৪৩ হাজার টাকা। 
যার মধ্যে রাজ্য সরকারের অনুদান পাওয়া 
গেছে যথাক্রমে ৫ হাজার ও ৭ হাজার টাক।। 
বাঁক টাকা তোলা হবে সুভোনিয়র ও 
বিজ্ঞাপনের মাধমে । এস্থাড়। রয়েছে প্রতোক 
প্রতিযোগীর কাছ থেকে নেওয়া প্রবেশ ম্‌লয। 


শীঘ্র প্রভাবশালী সফল চিকিৎসার সন্ধান 
সাদা দাগের সহস্রাধিক রোগীকে ব্যাধ্রিমুস্তত ক'রে আমরা প্রচুর প্রশংসাপত্র লাভ 
করেছি। বহ বছরের পরিশ্রমে সাদা দাগ হ'তে অব্যাহতি লাভের পূর্ণ সাফল্য 
অর্জন করেছি। এই ওষুধ এতই শক্তিশালী ষে শুরু থেকেই রং বদলাতে থাকে 
এবং,রোগের কারণগুলি বিনাশ ক'রে চর্মের স্বাভাবিক রং ফিরিয়ে আনে । দাগ 
বিবুপ্ত হবে না ব'লে যাঁরা স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাঁদেরও ব্যাধি নিলি করা 
হয়েছে। হাজার হাজান ব)ভ্তি ফল লাভ করেছেন এবং নিত্য ফল লাভ 
করছেন। এখন প্রচারের জন্য এক ফাইল ওষধ বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে। 
সব দিক নিরাশ হ'য়ে থাকলে অন্ততঃ একবার এটি পরীক্ষা করে দেখুন । 
কোথায় কোথায় দাগ আছে এবং রত দিনের, বিস্তারিত বিবর অবশ্যই 


লিখবেন । প্রয়োজনে সাক্ষাৎ করতেও পারেন । 


চিকিৎসা যে কেউ করতে পারে, ফল দেখে বিশ্বাস করবেন। 
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উৎসবের ত্বীনন্দে 
সুর যোগাবে এইচ-এম-ভি | 


ক্যালিপৃসো পপুলার 8 এ, সি. অথব। ব্যাটারী ও) সুইঙ্গার £ বিস্মক্নকর পোর্টেব্‌ল্‌ রেডিওগ্রাম ।  ()টেনর £ আধুনিফ ক্যাসেট টেপ রেকর্ডার । 


মডেলের হালফিল রেক প্লেয়ার আআটাচ্মেন্ট এতে আছে ২ স্পীডের রেকর্ড প্রেয়ার ও মিডিয়াম, এসি/ব্যাটারী চালিত । এল.ই.ডি. রেকডিং 
যাতে রেডিও বা আ্যামপ্লিফায়ারের মাধ্যমে ২৫ মিটার ও ৩১ মিটার ব্যান্ডের শক্তিশালী লেভেল ইন্ডিকেটর, কণেন্সর মাইক, অটো-স্টপ 
আপনার পছন্দের রেকর্ড বাজাতে পারবেন। রেডিও । ৫৯৭ টাকা* পিয়ানো কী ও অন্যান্য সুবিধা সম্বলিত । 
৩৩৫ টাকা* ৭৭০ টাকা” 

(সাফারী ডিলাক্স 8 ৪ ব্যাড ও ও স্পীডের মে 
৫) ফিয়েস্টা পপুলার $ ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় ট্রান্সমেইদস পোটেব্‌ল্‌ রেডিওগ্রাম। দেখতে (39 কনসট-২ ই আধুনিকতম ৩-ব্যাণ্ডের রেড্রিও 
রেকড প্লেয়ার ৷ পোর্টেব্ল্‌। তিনটি স্পীড । সুদৃশ্য, আওয়াজ অপূর্ব । ১০৩২ টাকা ক্যাসেট রেকর্ার । এ. সি./বাটারী চালিত ॥ 
ঢাকনায় লাগানো স্পীকার ॥ এ. সি. অথবা শত্তিশালী কণডেন্সর মাইক, *মীপ” সুইচ, 
ব্যাটারী মডেলে পাবেন । এক কথায় “আদ্বিতীয়”। ব্যাটারী/রেকডিং মিটার, অটো-স্টপ ও 


৪৯৯ টাকা” অন্যানা বছ বৈশিষ্ট্য সম্থলিত | ১৪৭৭ টাকা* 
ব্যবহারে অনবদ্য, উপহারে অনুপম জহর 

€) পপৃস্টার $ অভিনব গঠনের সৃদুশ্য ট্রান্সমেইন্স | এইচ এমভি'র যে কোনো সেট। 

পোর্টেব্ল্‌ রেকর্ড প্লেয়ার । আকর্ষণীয় রং ৷ রি 


অপূর্ব আওয়াজ । ৫০৮ টাকান্গ 


*সবোচ্চ আুুমোদিত বিক্রয় মুলা 
উৎপাদন শুক্ষসহ॥ 
কর আতরিক্ত। 


জাতীয় নৌ-বাইচে 
তামিলনাড়ুর আধিপত্য 


মাদ্রাজ £. সম্প্রীতি এখানে আদিয়ায় 
নদীতে তৃতীয় জাতীয় নৌ-বাইচ চ্যাস্পিয়ন- 
শিপে তামিলনাড়ু বাজীমাৎ করেছে ছাঁটর 
মধ্যে তিনটি সোনা [জিতে । পম্চিমবাংল৷ 
পায় দটি। শেষাঁট যায় কোর অব এপ্জি- 
নিয়া্স দলের দখলে । 

১২০ বছর আগে এদেশে ইংরেঞ্ররা 
খেলাধুলোর একাঁট অঙ্গ হিসেবে নৌনবাইচ 
প্রবর্তন করে। প্রতিযোগতা এদিক-ওাঁদক 
কিছু হতে।। কিন্তু জাতীয় চ্য/স্পিয়নাশপের 
বয়স মাত্র তিনে পড়লো । 

এর প্রথম আসম় বসে ১৯৭৭-এ 
এুলকাতায়। তখন কিন্তু পশ্চিমবাংল৷ 
পাঁচটি সোনা-ই জিতে নেয়। তামলনাড়্‌ 
একটি । ১৯৭৮-এ পুনেতে দ্বিতীয় জাতীয় 
আসরে পশ্চমবাংল। ও মহারাষ্্রর সঙ্গে 
ত।মিলনাড়্‌ও ছ'টি সোনা সমান ভাগে ভাগ 
করে নেয়। এবারে ফুলের ধারা প্রমাণ 
করছে তামিলনাড়ু বিষয়াউিতেআধিপত্য করে 
ফেলেছে এবং এগিয়ে চলেছে। 


রঃ 
০ 


হী 
চট 
প্র 
৮] 
শব 
ক 
শু 
1 
না] 
শু 
এর 
ঠা 
নু 
৪ 
শা 


"ওপেন হ্কাল' বিষয়ে তামলনাড়ুর আর 
চন্দ্রমৌল পাশ্চমবাংলার এস আর কাল- 
দাসকে হারয়ে সোনা এবং জেরোলাক ট্রাফ 
জেতে (৩ মি ৩৭সে)। "জুনিয়র ফোস” 
গিবষয়ে এন খাঁলাল, অর্জুন শ্রীনবাসন, এম 
জে রাজীব, প্রকাশ মাধবন ও সঞ্জয় মাধবন 
(তামিলনাড়ু) সোনা জিতে নেয় (৩ নি 
২৮৫ সে )। এখানেও দ্রিভীয় পাশ্চমবাংল। । 
পাশ্চিমবাংলার প্রতিযোগীরা হলঃ ডি 
বিশ্বাস, এস কাপুর, এ ভাদুড়ী, এস আর 
উদয়শংকর ও এস ঘোষ। তামলনাড়ুর 
তৃতীয় সোনা আনে প্রকাশ মাধবন 'জুনয়য় 
স্কাল” বিষয়ে পাঁশ্চমবাংলার এস জার 
উদয়শংকরকে হাঁরয়ে (৩ মি ৩৯ সে)। 
তিনটি বিষয়েই ব্যবধান ছিল আড়াই 'লেংথ' ৷ 

“পেয়ার্স। বিষয়ে দুটিই ওপেন এবং 
জুনিয়য় পাশ্চমবাংলা দখল করে। ওপেন 
পেয়ার্স-এ এ সরকার ও এস মুখার্জ হায়ায় 
কোর অব এঞ্জিনিয়ার্স-এয ক্যাপ্টেন এন এস 


জুনিয়র পেয়ার্সে বিজয়ী পশ্চিমবঙ্গের কে কে পারেখ ও এস গৃপ্ত 


গ্রেওয়াল ও ডি এস গ্রেওয়ালকে (৩ম 
৩১ সে)। জুনিয়র পেয়ার্-এ ফে কে 
পায়েখ ও এস গুপ্ত" তাঁমলনাড়ূর এম এস 
আশ্বন ও এন পৃথথীকে হারায় (৩ মি ৩৯ 
সে)। 

শেষ সোনাটি ওপেন ফার্স "জিতেছে 
কোর অব এা্জানয়ার্স, সেই পাশ্চমবাংল। 
দলকে পরাজিত করে। বিজয়া ক্যাপ্টেন 
এন এস গ্রেওয়াল, ফ্যাপ্টেন ভি জর্জ, ক্যাপ্টেন 
পিকে উবেরয়, ক্যাপ্টেন ভি এস গ্রেওয়াল 
ও ক্যাপ্টেনোভ কে ভাট গতবছর মহারাষ্ট্র 
দলের হয়ে এই বিষয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়োছিল। 
এবারের বাংল। দলে, ছিল, টি. চালক, জি 
এস মজুমদার, আর মুখার্জ, আর ব্যানার্জ 
ও এ কানুনগো । মাত এক লেংথে এরা হার 
স্বীকার করে। ্ 


গতবারের ২টি সোনা জয়ী মহারাষ্ট্রে. 


এবার চারটি ব্রোঞ্জ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে 
হয়ঃ নিজস্ব প্রতিনিধি 
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জিমন্যাস্টিক্স-এর তিন 
কৃতী 


অতীন সরকার £ বিশবরীড়াঈগনে িষ্ঠী- 
দের দক্ষত। তুলে ধরতে সো1ভয়েত জিমন্যাস্ট- 
দের তুলনা নেই । তা না হলে ১৯৫২ সালে 


গাঁলাম্পকে অংশগ্রহণের প্রথম থেকে 
জিমন্যাস্টক-এর স্বর্ণপদকের সিংহ ভাগ কেমন 
করে সোিয়েতের পাশ যোগ হয়েছে । এ 
পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন যে সাতটি 
গওলিম্পিকে অংশগ্রহণ করেছে তার সব ক'টিতে 
সোভয়েত মাহলা দল চ্যা।স্পয়ন হয়েছে এবং 
$টিতে পুরুষ দল চ]াস্পয়ন। মান্ট্রঃল 
(১৯৭৬) ওালাম্পকে ব্যান্তগত বিভ!গে 
চাাম্পয়ন হয়েছে সেভিয়েত ইউনিয়নের 
নকোলাই আত্দ্রিয়ানভ এবং রুমানিয়ার নাদিয়া 
ফোমানোচ। 

এখানে বিশ্বাবখ্যাত তিনজন সোভয়েত 
1লমন্যাস্ট সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। 
এরা তিনজনই ২২তগ মস্কো ওালাম্পিকে 


অংশগ্রহণ করবেন । 

আমি ক্লাবের জিমনযাস্ট  ভালাদমীর 
মাকেলভ (২২) মঞ্সো। ইনাস্টটু।ট তাষ 
'ফিজিকাল কালচার এণ্ড স্গোর্টস-এর ছাত্র ॥ 
১৯৭৬ সালে মান্ট্রয়ল গাঁলস্পিকে প্রথমদিকে 
তার সাফল] ?ছল বেশ ভালই । কিন্তু শেব 


হর ডানা আর শেছ 


রক্ষা হল না। ভালাদামরকে স্র্পপদকের আশ) 

ছেড়ে রৌপ্যপদক নিয়েই দেশে ফরতে হল 

১৯৭৭ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে 

সব কয়টি বিভাগেই সে সাফলা দেখায় এবং 

ইউয়োপীয় চ্যাম্পিয়ন হয়। বিশ্বকাণ 

(১৯৭৮) প্রতিযোগিতায় সে ছিল িকোলাই 
দ্রয়ান ভে-এর দলভুত্ত॥ 


১৯৭৬ সালের 
টক্স ভাসর নং গানের 
[বশেলজ্রা হণ লে জা 


মন্ত্াই পারো 


সে সোভয়েত জাতীয় দলে অস্তভুর্ত হয়। 
পরের বছর গুরুতর আঘাতের জন্য জাতীয় 
দল থেকে তার নাম বাদ যায়। ১৯৭৮ 
সালে সে 'বার'এ সোভয়েত. খেতাব .সঅর্জন 
করে এবং আবার জাতীয় দলে তন্তভূ্ত 
হয়। 

১৮ বছর বয়সের এই তরুণী এখন লোনন- 
গ্রযাড ইনাস্টটুট অব 'ফাঁজকথাল কালচার 
এও ্পোর্টস-এর শিক্ষার্থী । ৯ বছর বয়ঙ্কা 
লেনার মধো প্রাশক্ষক গেম্নাদ করশুনভ যে 
প্রতিভার সন্ধান পেয়োছলেন আজ তা 
প্রক্ষটিত হয়েছে । আগামী ওললাম্পকের 
জন্য লেন তোর ছচ্ছে তে। বটেই । ১৯৭৮ 
সালে জাপানে সে তার প্রতিভার যোগ্য 


মধাদাও লাভ ঝরেছে বিজয়ী হয়ে। 

আর এক কৃতী জিমন্যাস্ট ইরিন৷ 
ডারগিনা মান়্্ল ওালাম্পকে ৫পশনী 
জিমন্যাস্টক্স-এর আসরে সবাইকে তাক 
লাগয়ে দিয়োছিল। আই ও সি কর্তারাও 
অপলক চোখে ইরনার মডার্ন জিমন্স্টি্স 
লক্ষ/ করেছেন) 


১৯ বছর বয়ন্ধ। ইীরনা ১৯৭৭ সালে 
ব্যাসেল-এ অনুষ্ঠত মডার্ন জিমনযাস্টিকস 
বিশ্বচ্যাম্পয়ন খেতাব অর্জন করে। লোকে 
যাকে বলে "রূপার চামচ মুখে নিয়ে জন্ম । 
ইরিনা ঠিক তাই । বাব। ইফান দেরু/ীগন ১৬শ 
মেলবোর্ন গুলাম্পকে পেন্টাথলন, চ]ম্পয়ন। 
মা আলবিনাও একজন দক্ষ অ)থলিট ছিলেন। 


হ্যানোভারে প্রবীণদের বিশ্বক্রীড়। 


ফেডারেল 'িপাবাঁলক অব জার্মানির 
হ্যানোভারে সম্প্রাড প্রবীণদের তৃতীয় বিশ্ব 
কবীড়া প্রাতযোগিতার আসর বসোঁছিল। ৪২টি 
দেশের ৩২০০ পুরুষ ও মাহল৷ প্রান্তন 
র্লীড়াবিদ এতে যোগ দেন। গাল্পিকের 
আসরেই এধরনের বিপুল সংখাক গতিযোগী 
আগে দেখ। যেত। 

সমস্ত আন্তর্জাতিক চ্যস্পয়নাশপের মত 
এখানেও সমস্ত ঝাবস্থাই ছিল। প্রাথথীমক 
হিট, ইন্টারামাডয়েট হিট, মেজারং টেপসস্টপ 
ওয়চ সব ছু । 

এই বিশ্বক্ীড়ার আসরে চল্লিশোর্ধ পুরুষ 
এবং পয়ান্রশোর্ধ -মহিলারাই যোগ তে 
গারেন। সব থেকে বয়সে বড় দুই প্রাঁত- 
যোগী এসোছলেন সুইডেন ও যুগোশ্লভিয়া 
থেকে:-এদের বয়স ৮৩। 

অন্যানা প্রাতিষে গত থেকে এখানে একটি 
বড় পার্থক্য রয়ে গেছে। এখানকার প্রাতি- 
যোগাঁদের হযানোভারে আসা এবং সেখানে 
থাকার বায়ভার নিজেদেয় বহন করতে হয়েছে 
ফলে যেসব প্রাতযোগী অস্ট্রোলয়া, জাপান, 
নউীজলযাও অথব৷ মার্কিন যুস্তরাষ্ট্র থেকে 
এসেছেন তাদের বায় হয়েছে ৬ হাজার জার্মান 
মার্ক। 


সব থেকে আবর্ষণীয় প্রাতযোগতা হয়েছে 
ম্যরাথম। এতে ৭৩১ জন প্রাতযোগী 
ছিল। 

৬৪ বছরের দৃষ্টিহণন জামান প্রাতযোগা 
'্রিংস 'এসমী ১০০ [টার ১২:৭৪ সেকেও্ডে 
দৌড়ে সাড়া জাগান। 


মা-বাবার ইচ্ছে সত্তেও হীরন। 13. 
জগত থেকে নিজেকে দূরে সারিয়ে রাখে । 
প্রথমে সে কোিওগ্রাফিক ও পরে ব্যালে 


'শিথবার জন ভার্ত হয় 1কয়েভ প্রফেশনাল 
ঝালে কলে । সেখানকার অপেরাও ব্যালে 


দলের সদস্য হিসাবে মঞ্কোর ক্রেমাঁলন 
পাালেস অব কংগ্রেসে 'সোভয়েত [সন নামবার 
ওয়ান' এ অংশগ্রহণ করে ১৩ বছর বয়সে 
নিজেই আগের মত বদল বরে স্পে্টস 


জিমন্যাসয়ামকে নিজের ভাবষ/ত রলে গ্রহণ 
করে। এখন সে ওলগ। প্রখোভা ও" ওলগ। 


স্কায়ও গোলেভার সঙ্গে জাতীয় সোভিয়েত 
মডার্ন জমন্যাস্টক্স দলের সদস॥ | প্রশিক্ষক 
শ্বয়ং তার মা__আলাবন। দেরুমীগনা, অনার্ড 
ট্রেনার অব দিইউ এসএস আর। ভউ 


এফ আর জি ২০টি প্রথম স্থান আকার 
করে শীর্ষস্থান গায়। 
যুন্তরাপ্ট্র-১০টি। 


তারপরই মার্কন 


উত্তরপুরুষেরা লাভবান হবে বলেই তিনি 
ব্বক্ষরোপন করেন...... গ্ 


14 হা রি 


বাত্তিগত ক্ষুদ্র সঞ্চয় 

একন্রিতভাবে লক্ষ, কোটিতে 
পরিণত হয়ে পিয়ারলেসের 
অর্থনৈতিক বুনিয়াদ যে সুদৃঢ় 

করে তুলছে শুধু তাই নয়, 
সমল্টিগতভাবে সেই বিপুল সম্পদ 
আমাদের কল্যাণকামী রান্ট্রের 
দেশগঠনের কাজ সাক করে তুলতে 


বহ শতাব্দী পার হয়েও সি 
মহাজ্ঞানীর এই প্রবচনটি 
আজও আমাদের 
ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে 
উদ্ধদ্ধ করে। 


সক্রিয়ভাবে সহায়ক হচ্ছে । 
গগন (| (জি ২ ইউ বিল 
র্ পর টা. আদর্শে উৎসগীকিত। লক্ষ লক্ষ 
ও জাপনার একান্ত আগনারজন £2 হে র্‌ ] নাগ , 
আশ্রয় নিতে পারবেন এ নুষের কাছে 'পয়ারলেস' 
আজকের সঞ্চয়ের / ্‌) তাই আজ এত প্রিয় । 
নিরাপদ ছন্নছায়ায় । 


[স্থাপিত ১৯৩২] 
রেজিষ্টার্ড অফিস ঃ পিয়ারলেস ভবন, ৩, এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলিকাতা-৭০০ ০৬৯ 


গলিম্পিকের গপ্পো 


ঠিক হয়েছিল ৯৯২৪ , সে ওলিম্পকের চ্যাম্পিয়ন 
সালের ওলিম্পিক হবে হল্যাণ্ডের সাতারু আমেরিকার জনি 
আমস্টার্ম-এ। কিন্তু আধুনিক 
ওলিম্পিকের জনক ব্যারন পিয়ের ) 
দা,কুঝাতিন অনুরোধ করলেন 
গেমস হোক তার দেশে_- 
ফুন্সের প্যারিস শহরে । 

ভ্রিশ বছর আগে প্যারিসের 
দ্বিতীয় ওলিম্পিকে যেমন সব 
হাসাকর আবোল-তাবোল 
ব্যাপার হয়েছিল, অজ্টম 
ওলিম্পিকের, সুচ্ঠু 


কেন বলতো £পেয়েছি 


আয়োজনে আগেকার। জনি! তো তিনটে পদক- 

সে সব ভুলের কথা তুমি যে সবার ১০০ ও ৪০০ মিটার 

কেউ জার মনে রাখল ন পি মাথা ঘৃরিয়ে ফ্রি স্টাইল সাঁতারে 
৫ 3 


দিয়েছো 


ওয়াটারপোলোতে 
আমেরিকা তৃতীয়ু হওয়ায় 
একটা ব্রেং্জ পদক. কিন্তু 
তাই কি সব ?- 


সুইমিং পুলে খালি 
গায়ে গিয়ে যখন দীড়াচ্ছোছ, 
তখন চেহারা দেখে মেয়ে 

পুরুষ সক্কলের তাক 
লেগে যাচ্ছে 


হিরো পাভোনুরসি-_সঙ্কনু 
"ও সাফলে/র প্রতীক 


নি 
চি 


রর 
ছু 
০ 


সাবাশ গৌতম সরকার 


আমি একজন ইস্টবেঙ্গলের সমর্থক, [কন্তু 
আবাত আনন্দ জানাই মোহনবাগান ক্রাথকে 
ও সেই সঙ্গে গৌতম সরকারকে ১৯৭৯ সালের 
আই এফ এ শিল্ড বিজয়ের জনা । শ্োতম 
সরকার যে এখনে। ঝাংলা। তথা ভারতের শ্রেঠ 
হাফ ব্যাক, এই ফাইনালের দিনও তার প্রমাপ 
তান রেখেছেন। এই দিনের খেলার খারা- 


[বিবরণী শুনে যতটুকু মনে হয়েছে ইস্টবেঙ্গল 
পায়ের নীচে মাটি খুজে পায়নি,॥ প্রথমার্ধে 
দুই একবার ও আব্তম লগ্নে দুই একবার ছাড়া 
ইস্টবেঙ্গল সেরকম কোন আকুমণই করতে 


শারোনি । অথচ এবারে ইস্টবে্লে সরভারতাঁয় 
খেলোয়াড়র। রয়েছেন যাদের শ্রেষ্ঠন্ব সম্বন্ধ 


কোন প্রপ্নই ওঠে না ()। সাতজন বান 
রাছোর নাম দামী খেলোয়াড় এব।র ইস্ট- 
বেঙ্গলে নেই সঙ্গে চ্ছানীয় তারকর। তো 
আছেনই । অপরাঁদকে মোহনবাগান মাত 
একজন ডিন রাজের খেলোয়াড় ও বাকী 
বাংলার ছেলেদের নিয়ে গড়। দল নিয়ে 
সধভারতাঁয় দলকে একেবারে কোণঠাস। করে 
নিজেদের, তথা বাংলার গ্রেষঠছের প্রমাণ 
রাখল । 

শ্যামল কুমার চন্দ, ধানবাদ। 


ফাইনালেও দিলীপ অসুস্থ ছিল ? 


৯৬ সেপ্টেম্বর সমন্ত বিতর্ক। উৎকষ্ঠার 
বসান ঘটিয়ে মোহনবাগান আই এফ শিল্ড 
লাভ করলো ইস্টবেঙ্গকে ১০ গোলে 
হারিয়ে। খেলার সামগ্সিক বিচারে সুসংহত 
দল ইস্টবেঙ্গল-এয় সংহতি চূর্ণ করে নজর 
ফেড়েছে মোহনবাগান ॥ খেলার সময় মনে 
হয়েছে জারা মাঠ জুড়ে কেবলই মোহনবাগানের 
একাদশ মহাররথীয়ই অবাধ [বিচরণ । কিন্তু 
সব থেকে আশ্চর্থকর বিষয় হল গত দিনগলর 
মত এাদনও মোহনবাগান দলনায়ক দিলীপ 
পালিতকে মাঠে দেখা গেল না। কিন্তু কেন? 
সাতা কি তিনি এদিনও অসুস্থ ঝা আমাফিট। 
প্রাশক্ষক পি কে-এক্স বন্ধব্য তাই। অন্তত 
পক্ষে দিলীগের খেলোয়াড় জীবন শেষ করতে 
তাকে বোধহয় এই কূট কৌশলের বশবতাঁ হতে 
হয়োছল | কিন্তু দে।ঘটাই ঝ। কি 2 অন্যায়ের 
শ্রাতবাদ কর। যাঁদ অপয়াধ হয়। নিজের 
দলের স্বার্থ নিয়ে কিন্তু কয়া যাঁদ অপরাধ হয় 
ভবেই বোধহয় তা সঞ্তব হল্ধ। এই অন্যায় 
দিলীপ-এর প্রতি কর। সত্বেও তার নিক 
ভাবভাঙ্গ এবং মাথা পেতে এই অনায়কে 
মেনে নেওয়াণসত্যি মনোযুদ্ধকর, তাই সবশেষে 
ক্লাব কতৃপক্ষর কাছে নিবেদন এই যে 


1854 52105 


অনযায়ের যোগ! প্রাতাবধান করাই এখন 
আমাদের কাম? 
অশোক মজুমদার 
৯০/এ দেশবন্ধু রোড, কলকাত]-৩৫, 


আমাদের সহ্য করতেই হবে 


দিলীপগার সঙ্গে যে ঘটন। ঘটছে ব। ঘটে 
গিয়েছে, সেজনা খুবই দুঃখ পেলাম । ভবে 
অবাক হইনি, কারণ এয়কম ঘটন। আমাগের 
কাছে নতুন না। ফুটবলের 'মক' বাংলার 
মাটিতে এরকম ঘটন। প্রতি বছরই ঘটে থাকে । 
কিছু নিরাহ, সবার্থহীন, আল্মসম্মান- জ্ঞান 
সম্পন্ন ও উচিত বন্ত। খেলোড়দের এরকম 
পুরল্ঝার উপহার দিয়ে 'ফেয়ার ওয়েল' জানান 
হয়ে থাকে । কোন বার ক্লাষ কর্তৃপক্ষ আর 
কোনবার কো দ্বারা এই সম্মান বিতরণ কর। 
হয়। 

এবার প্রদীপদার স্থার। এই সম্মান লাভ 
করলেন দিলীগদা ( সুধীরদাও )। প্রগাঁপদার 
মত সফল কোচ (যদিও ড:রাও ও রোভাসের 
লজ্জাজনক হার) যাঁদ একট। দুটে। খেলোয়াড়ের 
ফুটবল জীবন নষ্ট করেন, তাতে ক্ষাতকি 
আছে £ এতে শ্রদীগদার কি দোষ 8 দোষ 
আমাদের মত অন্ধ সমর্থকদেরই; আমর। 
রাফ গেলেই খুশী 2 বড় বড় ক্লাবের পতাকা 
উড়িয়ে, মাইক বাজিয়ে, পটক। ফাটিয়ে, 
নিজেদের ক্লাব উত্তর পারিচয় দিয়েই সব শেষ । 
আর আমর। যে খেলোয়াড়কে পছন্দ কার নাঃ 
তাকে গালিগালাজ করে খেলতে দিই না। 
(যেমন তপন দাস)। কিন্তু যখন কোন ভাল 
খেলোয়াড়কে খেলানো হর না ( দিলীপদা ও 
সুধীরদার মত ) তারজন। আমর) আজ পর্যন্ত 
শ্রাতিবাদ কারান? কারণ আমর ঝাবসায়ী- 
দের মত লাভ চাই, লোকসান ল। তাই 
শরদীপদার মত কোচ বাদি নিজের খেয়াল খুশ 
মত কাজ করেন, তা আমাদের সহ) করতেই, 
হবে। সহা। করতে হবে নিরাঁহ ও ভাল 
খেলোয়াড়দের উপয় অত্যাচার ও তাদের 
বাঁলদান। গুরুদাস মুখার্ধ ও গোরা ঘোষ, 

রে নিনেম। রোড, ধানবাদ। 


এমন নোটিশ কেন £ 


৯:৭৯ তাঁরখে ইন্টবেঙ্গল ক্লাবের 
উন্ত ক্লাবের 


নোটিশ দেখে মর্নাহত হলাম । 


৮ 


সন্প্রাতি ভারতে বিশেষত পশ্চিমবাংলায় 
[ক্কেটকে ঘিরে যে সমালোচন। হচ্ছে, তা 
খুবই দুঃখজনক । ছ্বার্াহেবী মহল থেকেও 
ভ্লিকেটের বিপক্ষে বাল যুক্তি উথাপিত 
হচ্ছে। তার! যাদ,শুধুমাত ভারপাঁয় 'িক্ষেট" 
বিশ্বেই হন_-তবুও আম বলতে চাই যে 
যোগ!তা আছে বলেই ভারতাঁযার। ক্রিকেট 
খেলছে এবং আন্তর্জাতিক শ্রাতযোগিতার 
আসরে নামতে পেরেছে। পরাথিবাঁয় খুব 
কম সংখক দেশ ক্রিকেটে অংশগ্রহণ ঝরে 
থাকে বলেই তাতে ভারতের গুরুত্ব রয়েছে 
এবং পুরোপুরি লড়তে পাওছে। জোর 'দয়ে 
বলা বায়, সকল জয়-পরাজয়ের উপ 
কেটকে যথাযথ মর্ধাদা দান এবং তার 
সন্ধাবহারই ভাঞুতীয় ক্রিকেটকে উজ্জল করে 
রেখেছে । একথাও বলা অবান্ুয় যে ক্রিকেটে 
[অথথ সময় নষ্ট এবং অর্থের অপচয় হয়। 
[আশা কার, ক্রিকেটের জন্য ঝায়ত সময়ের 
মূল/ দেবার মত সগান্র ঝ। জাতর এখনও 


ক্রিকেটকে বাচিয়ে রাখতে হবে 


সম্পাদক নিশীথবাবু এরিয়ানকে উপেক্ষা, করে, 
দক্ষিণ কোরয়াই যে আই এফ এ শিল্ের 
(সোখফাইনালে ইবেজের প্রান্ত করবে” 
তা তান সহভ্রেই জেনে ফেলেছেন। সেই 
জনই [তানি দাঁক্ষণ কোরিয়। ও ইস্টবে্গলেয় 
প্রদশনী খেলার টিকিট আগে থাকতেই সদসা- 
দের কাছে বাল করতে চেয়েছেন। এনিয়নকে 
এত হেয় করার ফোন কারণ নেই। তান কি 


শ্রণৎকার যে আগে থ/কতেই এই থেলার 
ফলাফল বলে দিলেন ঃ আমার বন্ধব/, 
আগ বাড়িয়ে নিশীববাবুর এইনুপ মন্তুঝা কর। 
উচিত হয়ান। আশাকরি ভবিধাতে তিনি 
'নিশ্লাই তার দোষ স্বীকার করবেন । 
তামির বরগ বাজাড়, 
2+ পোঃ_পোদড়া, জেলা_ হাওড় । 


“শারদীয়া' সংখ্যা হলে 'ঈদ' সংখ্যা 
নয় কেন? 

আমি খেলার আসরের জন্ম থেকে 
নিয়ামত পাঠক, প্রীতটি সংখা। আমার 'এস' 
টোরি "রুমে সাজিয়ে রেখোছ কিদ্ত 
কোন [দন পত্রিকার মধে! এতটুকু ইবাগত 
পাইনি যে খেলার আসর একটি ধমীয 
পার্টির পাক, কিনতু যখন বাসস পৃ 
বলুন, দুর্গ! পৃথধা বা শারদীয়। পৃঙ্জার আগমন 
হয়, তখন কেমন যেন খটক। লাগে । তখন 
এই পত্তিকার নাম হয় "শারদীয়া খেলাক 
আসর'। তা হোক, তাত্বে আমার, আমার 
কেন কোন পাঠকের বন্দু বিসর্গ আপাত 
থাকতে পারে না৷ এ কথা হলফ করে৷ বলা 
যায়। কারণ এ উৎসব সকল বাঙালীর 
উৎসব। আমর। প্রবাসীরা দেশে ফিরে 
আত্মীয়গ্ব্জনদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ 
পাই । 

সারা বছরের বিভেদ ভুলে বাঙ্ালীরা 
আত্মান-সুজন বন্ধু-বান্ধব, [পতা-মাতা, ভাই- 
বোন গুভ্ভাতির সাঙ্গ যথাযোগা চ্থানে প্রণাম, 
আশীবাদ ও আলিঙ্গন করে থাকেন। দু্গাগ্জ। 
বাঙালীর জাতীয় পুজ। 


উদ্তব হয়নি অবশা বাত "বিশেষের ফথ। 
আলাদ।। উপরন্তু ক্রিকেটের কলাণে 
আমাদের দেশের ছা সমাজ এবং কর্মহীন 
যুব সমাজের অধিকাংশই বছরের পাঁচ-ছয় 
যাস সম্পূর্ণ ভবুরে জীবন-হাপনের হাত 
থেকে রক্ষা গায় ॥ . 

পৃথিবীর 'বাভন্ব খেলাতে ক্রিকেটের 
চেয়ে শতগুণ আর্থ বেশাঁ ঝয় হচ্ছে । ভারতে 
'রিকেটের [পিছনে যে অর্থ বরাদ্দ হয়, তা 
এই জনবহুল দেশের কল॥াণে খুবই নগণ্য, 
যা সন্থাবহারের কর্মপণ্থার বাস্তবায়ন যু্তরহান, 
ফেননা এর ছেয়ে শতকোটি, গুন বেত অথ 
পরোক্ষভাবে অপচয় হচ্ছে। সবশেষে একটি 
আবেদন_ভবিধাতের দিকে চেয়ে জয়- 
পরাজয়ের প্র্মজে গোঁ মনে করে এবং 
অগাণ্ত ভিকেট-প্রেদীদের বিবুদ্ধাচরণ না 
করে ভিকেটকে সকল সমালো$নার উর: 
রাখুন। 
অনীশ রায়, খাসপুর, পাশ্চম 1দনাভ্পুয়। 


কিনতু পি মহ।শয়, একটা পশু শত বছর 
এই সময আমার বিবেককে বার বার 1জজ্ঞাস। 
করে যাঁদও খেলার ভসর কেন ধর্মীয় পাকা 
নয়। তাহলে এই পাকার শারণাঁয়া সংখ। 
প্রকাশিত হয় কেন ১ যাঁদ তাই হয়, তাহলে 
এই পাকা 'ঈদ' সংখ। নামে শরকাশিত হয় 
না কেন? 
সাঁতি বলতে কি, আম আমার বিবেককে 
এই শ্রশ্রের সদুত্বর আজও দিতে পারিনি । 
তাই দীথ আশ। লিয়ে এবং সদুত্তর়ের আগায় 
আপনার স্বারদ্থ হলাম । 
মোঃ আবদুল গফ্‌ফার লঙ্কর 
কুশাডাঙগা, হাওড়া । 


শিবাজী দাশগুপ্তর মত 
ধারাভাষ্যকার কি আর নেই £ 


১৯৭৯ লিগ ও প্রীতহাগ্ণ শিল্ঞ 
নিজেদের নৌকায় তোলার জন) ঞোহনবাগান 
দলের খেলোয়াড়দের জ্ঞানই আন্তারক 
আভিনন্দন ও শুভেচ্ছা । 

তবে যে প্রসঙ্গে লেখ তা হলো ধার।- 
ভাষা। গত রাববার সুদূর 'দিলিতে বসে 
আম।দের এফ্যারের জনও নেই হচ্ছিল ন। 


বে আমর। প্রবাসে ঝস “রলে' শুনছি । মনে 
হচ্ছিল আময়া কপ্পনার মানস চক্ষে মোহদ- 
বাগান মাঠে হাজার হাজার দর্শকদের মাঝে 
বসে খেল। দেখা । এত সুন্দরডাকে বলের 
দূত গাঁতর সঙ্গে সামঙসস) রেখে সাবগাঁল 
ধারায় শিঝাজী দাশগুপ্ত ও তার সহযোগী 
ইংরাজীতে যে ধারাবিবরণা দিয়েছেন, ভ। 
অকুষঠ প্রশংসার দাবি রাখে । এজনা ওদের 
জানাবেন আগাদের অসংখ] ধনাবাদ । 
তবে এই প্রসঙ্গে আরও একট। ঝথা বা 
আবশাক মনে করাছ। [িক্ডের একটি 
খেলায় (সপ্তবত মোহনবাগান বনাম বিএন 
আর) এক মাহল। কণ্ঠে (শ্রীরুপ৷ দেবী) 
ধারাববরণী খুনলাম। মনে হাঁচ্ছল তান 
রাল্লাঘর থেকে 'খুষ্তি' হাতে “কমেন্ট বক্সে 
ছুকেছেন এবং বলের গাঁতির সঙ্গে তাল 
মেলাতে পারছেন না। অনেক পেছনে গড়ে 
যাচ্ছিলেন আর বারবার অনামনগ্ধ হয়ে একই 
কথা বারবার বলছিলেন ( মনে হয় বারবার 
যালাঘরের কথাই ভাবাছিলেন, এই বুঝি তরফারা 
পুড়ে গেল )। 
সায়া ভারতের অগাণত খেলা-পাগল 
বাঞ্ালী আছেন যারা বেতার ভাখের 
মাধামেই খেলা দেখার নখ চরিতাথ করেন। 
তাই বর্মকর্াদের কাছে আমাদের একান্ত 
অনুরোধ, গার। যেন বড় খেলায় অন্তত্ত আভজ্ঞ 
ধারাভাষাকা়দেয়-নিয়েগ করেন। 
দীপু চৌধুরী, রতন দন্ত ও গ্ুপন দাস 
রেসকোর্স, 1নউদিলি-৯১০০০৩। 


এ কোন্‌ ইস্টবেক্জল 


আম একজন ইস্টবেঙ্গল সমথক । ১৬ 
সেপ্টেম্বর আই এফ এ শিল্ড ফাইন।লে ভারত- 
বিখাত ফুটবল ভারকাদের সমাবেশ, সবে 
ইস্টবেঙ্গলকে মোহনঝগানের হাতে যেভাবে 
বিধ্বস্ত হতে দেখলাম ত। বেশ কয়েকবছর 
চোখে পড়েনি ॥ এরকারণ  সহজবোধা, 
ভিনরাজে।র ও এ রাজের খেলোাড়দের 
মধ দলের তাগিদে সংহতি ও আন্তারকতার 
অভাব । এনা হয়ত প্রতেকেই বাযানতগত 
নৈপুনে৷ উত্তীর্ণ কিন্তু তাতে দলগত সাফল্য 
আসে লা। গত নাঙ্জী, স্ট/ফো এবং 
সন্প্রাত আই এফ এ শিল্ডে ইস্টবেঙ্গলের 
পরাজয় এর গুকৃষ্ট উদাহরণ । পর পর; 
ছু'বহর লিগ ও অন্মানা ট্রফিতে ইস্টবেঙ্গলের 
সাফলে। কর্মষর্ডায়া এত্তই বিভোর হরেছিলেন 
যে লঘু পাপে গুরুদণ্ড পেয়ে দলত্যাগ করতে 
বাধা হয়োছিলেন সেই সাফলোয় নায়ক সুধীর, 
গৌতম এবং অশোকগালরা । এ বছয় দলের 
ব্যর্থতার কোপ গিয়ে পড়ল ঠাওা মাথার মানুষ 
কোচ অন্ুণ ঘোষের ওপর । টাকা খরচ করে 
বাইরের খেলোয়াড় আনিয়ে দায়ক শেষ 
করলেই ষে গ্রাফ ঘরে আসে না আশাকার 
ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তাদের এবার সেটি বোধগমা 
হয়েছে। তাই ইস্টবেঙ্গল কর্নকাদের 
অনুরোধ করাছ তার বেন আভ্যন্তরীণ বিঝাদ, 
দলবাজী ভুলে [গয়ে আস্তিক প্রচেন্টার সবার 
লড়িয়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সম্মান পুনরুদ্ধার 
করে লক্ষ লক্ষ সমর্থকের স্প্নকে বাস্তবায়িত 
করে তোলেন। 

প্রদীপ সরকার, 
বকুলগ্রলা লেন, পুরুলিয়। ৷ 
দেবদাস-পার্বতী 

গণ ১৬ নেপ্টেম্বর শিল্ ফাইনাল খেলায় 
ধায়াবিবরণী শোনার পর মনে পড়ে গেল, 
পারধতী দেবদাসকে প্রশ্র করোছল_'নদীতে 
কতে। জল, ভতে। জলেও [ক কলঞ্ক মুছে 
যাবে না? 

শর্বরী দাস, ধানবাদ, বিহার | 


এমন আচরণ কেন £ 
২৫ আগস্ট প্রিয় দল মোহনবাগান বার্নপুর 
ইউনাইটেড রবের সঙ্গে একটি প্রদর্শনী মাচ 
খেলে বা্দপুর ফুটবল মাঠে । আমি এই খেলার 
দিন সফালবেলায় বর্ধমান থেকে বার্নপুরে 
খেল দেখতে গিপ়োছিলাম। গিয়ে 'কোন- 
রফে টিকিট জোগাড় করি, প্রায় সাড়ে ৩টা 
নাগাদ খেলা শুরু হয়। খেল। শুরুর আগে 
বানপুর দল মোহনবাগনকে ফুল দিয়ে 
অভার্থন। জানায়। মোহনবাগান খেলোয়াড়রা 
সেই ফুঙ্গ দশকদের দিকে ছু'ড়ে দেন । আম 
সখ করে মাঠের ভেতরে বসোছিলাম, উঠে 
গিয়ে উলাগাদার হাত থেকে ফুলেয় তোড়াটি 
লয়ে আসি, আর সেই থেকে শুরু হয় কিছু 
দর্শকের লান৷। শ্রীল মন্তরবা, কেউ কেউ আমার 
থেকে ফুলট। কেড়ে নেবার চেস্টা ঝরে । আমি 
নীরব ছিলাম ! কারোগ্স কারোর মানাব্কতা 
বোধ কত কম তাই শৃধু মাঠে বস. জবাছলাম । 
ছেলেরা মাঠে গিয়ে খেলোয়াড়ীদর গালাগাল 
দে়ঃমার ধোর কযে+সসভার মত বাবহার 
সট। দোষের।ন। ফোন মেয়ে সৌজন! সহকারে 
বোনের আব্দারে খেলোয়াড় দাদার কাছে ফুল 
আনাতে গেছে সেট। দেষের ? 
কাবিত। দত্ত, ইহলাবাদ কলোনী, বর্ধমান । 


-. মেয়েরা মাঠে কেন £ 
0৯.) 

৩১ আগস্টের খাঠকের কলমে “মেয়ের 
মাঠে কেন' গড়ে ভাল লাগল ॥ তবে সব. 
মেয়েই ফে ফ্যাশনের আন। মাঠে যান, তা ঠিক 
নয়। আমরা যার৷ খেল! দিছুটী বুঝ তার৷ 
টিকিটের অভাবে মাঠে যেতে পার না। তার 
থেকে বড় ঝাপার মাঠের মাঝে. যে সমন্ত কাণ্ড 
ঘটে তারজন্য বাড়ি থেকে আভিভাবকরাও 
ছাড়তে চান ন।। কিন্তু সাত সফালে যেদব 


মেয়েরা মাঠের মাঝে গিয়ে উপান্থত হন ৪ তা 
সাত্য দৃক! আমার মতে যারা খেলা বুঝতে 

তার! ছোট টিমের থেলা। দেখে তা নিশ্চয়ই 
বুঝতে পারেন। এবং তার সঙ্গে বই পড়।ও 


! 


টিস দেখতে যায় মেয়েরাও সেই উদ্দেশোই 
যায়। প্রেয়ারদের তাদের প্রাত আকৃষ্ট করার 
জন্য নয়। আমরা (কোন মরশুমেই ইস্টবেঙ্গল 
বা অন্য কোন দলের প্রাকটিস দেখতে 
যাইনি । তবে মেয়ে (হয়ে এ অপমান সহা। 
করতে না পেরেই কলম চালু করতে বাধ! 
হলাম। সাব্বির আলির ঝী পায়ের, সটের 
ভ্রোর কম। তাই উনি উপস্থিত দর্শকদের 
(পুরুষ ও মাহল।) সামনে সট নিতে লক্জ 
গান। মেয়েদের উপান্ছিতির জন্য নয়। 
এমন যাদি হয় যে সবর বা পায়ে সট নিলে 
অবধারিত গোল উন ?ক তখন মেয়ে দর্শকদের 
কথা ভেবে একটি গোল থেকে ইস্টবেহ্লকে 
বণ্চিত রুরবেন? 


আসামের ভু শক্ত (ফুটবল) উৎগাহী দর্শকদের একাংশ | লক্ষণ পোদ্দার 


দরকার হয়। জামাদের অর্থাং সার বাংলার 
মেয়ে সমস্টির তরফ থেকে একান্তভাবে, সেই- 
সব মেয়েদের কাছে অনুরোধ, তার। ঘেন 
সকালবেলা মাঠে গিয়ে খেলোয়াড়দের খেলার 
মনোভাব নষ্ট ন। করেন । তাতে আগনাদেরও 
সম্মান বাড়বে তথা, সারা বাংলার মেয়েদের 
মান বাড়বে আশাকায়ি। 

চন্দনা বনু, বাগবান্জার । 
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৩১ আগস্ট “মেয়েছা মাঠে কেন.?' 
শিরোনামে ষে চিঠি “পাঠকের কলমে' প্রকাশিত 
হয়েছে গেয়ে হয়ে জন্মে সে চিঠির প্রকৃত 
জবাব না দিয়ে পারলাম ন।। সঙ্গয়বাবুর ওই 
যাত্রায় কবে কোন কোচ গিয়োছলেন তাতে 


নকুল মুখাজি বুট পরে খেলতেন 
খেলার আসর শারদীয় সংখায় “ামশেদ- 
পুরে খেলাধ্লায় ইতিহাসে বাঙালীরা' শীর্ধক 
রচনায় এক জায়গায় লেখ। আছে যে, 'গোষ্ঠ 
পালের সমসামায়ক যুগে নকুল মুখার্জ খালি 
পায়ে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে খেলেছেন । নকুল 
মুখার্জি বুট পরে মোহনবাগানের হয়ে 
খেলতেন । উপরোগ্ধ তথা ঠিক নয়। 
শ্যামল শাঁজ। 
ভারত-ইংল)/ভ চতুর্থ টেস্ট প্রসঙ্গে 
সদাসমাপ্ত ভারত »-ইংলাগডের চতুর 
টেস্টের গরেষ মুহূর্তে যে লাটকীর উত্তেজনার 
সৃষ্টি হয়োছিল তার জবসান এক বল বাকা 
থাকাকালীন, খেলার সমাপ্ত ঘোধণ। করে 
আধনায়কন্ধয় চরম নির্ন্থতার ও ক্রিকেট 
অজ্ঞতার গরিচয় রেখেছেন ॥ কারণ ভ্রিকেট 
আনশ্তার খেল । যাঁদি এটাই সতি। বলে 
মেলে নিতে হয় গাহলে আমার মডে সেই এক 
বলেও হ।র-জিত হতে পারত। 


শোভন নয় । তাই' লিখছি এসব, কথা, একটু 
ভেবে চিত্তে লিখবেন। আনে রাখবেন আমরা 
মানে মেয়ের। এসব. অপমান চুপ করে সহ 
ব্রাধ না, প্াতযাদ করবই। 
সুজাতা চক্ব্াঁ, দোলনঠাপা। ঘোষ, 
শবনম ঝানাজি, ইন্ত।ী রা» 
যাদবপুর, কলকাতা-৩২, 
একই বন্ত্ুবোর [চিঠি পাঠিয়েছেন কলক্ষাতা়। 
রাঁণা দাস, মধুমিত। চন্দ ও মহুয়া বসু ; দখদম। 
কানটনমেন্ট থেকে জয়া, তাপদী, নন্দিতা, 
মানাল বন্দোপাধায্প; চন্দনগর, সুচনা 
বিশ্বাস। শ্রাবণী এ মৌসুমী ঝ]ান।র্জ ও ঠৈতাশী 
মিত্র, বালী; চত্ডিকা, ও সাঁম। সরকার, 
হাড় ; পিয়া চরবতাঁ ও তায় ৩৯ জন, 
খড়দহ ; রুনু কু, রানু দর্ত, শিখা ও দাল্পা। 
বান[া্জ, ও আরো অনেকে। 


উদাহরণ স্থরূপ 2 যদি শেষ বলটি নো 
বল হত এবং কোন এক ঝাটসম]ন রান আউট 
হত এবং শেষ করতে গারার সুবাদে বোলার 
ভারতের শেষ তথা অস্তিম উইকেটটি যাঁদ 
ফেলে দিত? সেক্ষেত্রে কি ভায়ত হারত 
নাঃ 
যাঁদ সেই 'নো" বলটিতে ভারত একটি'চার 
করে নিত এবং পরবর্তী বলে আরও একি 
উইকেট হাতে থাক৷ অবস্থায় ভাতার ঝাটস-. 
মানরা ওভার বাউগডারর চাঙ্স নিল এবং 
কৃতকার্য হল। তাহলে [কি ভারত দিতে 
[সারিজ দ্র করে আসত না 2 
মাঠু গাঙ্গুলি ও সূবার সেনগুপ্ত 
জামালপুর, মুঙ্গের। 


ক্রিকেট শেখানো হোক 
আজকে খেলার আসর আমার একট। 
প্রিয় পতিকা য। সমস্ত খেল। সমব্থীর [বিষয়কে 
আমাদের কঞছ পারজ্ঞার তুলে ধরে কিন্তু 
আমার প্রিয় খেল। ক্রিকেটকে কিছুটা পেছনেই 


ফেলে রেখেছে মট্টৌ হয়। তাই আমার 
ইচ্ছা যে ফুটবলের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ক্রিকেটের 
শিক্ষা দিলে আনন্দ পেতাম ॥ 

সুনীল সেনগৃপ্ত। ঘাটশিল।। 


অভিনন্দন মোহনবাগানকে 

সাবাস মোহনবাগান_-সাবাস ॥ আঁডনন্দূন 
জানাই মোহনবাগানের তিটি খেলোয়াড়কে, 
প্রশিক্ষক পি কে-কে এবং কর্মকর্তাদগকে 
এবং আল।দ। করে আর একজনকে আঁভনন্দন 
জান।চ্ছি,সে হলো_গোঁতম সরকারকে, দারুণ 
খেলেছে মোহনঝ।গান-দারুণ, ১৬ তারখ আই 
এফ এ শিল্ড ফাইনালে। বাংলা থেকে 
ভালে। ফুটবলার যে মুছে যায়নি তার প্রমাণ 
মোহনবাগান । ৭৯-র লিগ ও শিল্ড-এ 
তাদের সাফল)ই তার প্রমাণ । লিগ ও [শল্ড 
গেয়েছে বলেই তাদের সাফলোর িচায় করছি 
ন।। এ মরশূমে প্রতিটি বেলায় সাত্যিই তার। 
ভাঁষণ ভালে। খেলেছে । আশ। কার, এবার 
কলকাতার অপর দুই বড় ক্লাবের চোখ খুলবে 
(অবশ। চোখ থাকলে )॥ মোহনবাগ।নের 
এই সু-সমরে যার কথ। সবগেয়ে বেশী ননে 


| পড়ছে সে হলে। বাত আঁধনায়ক দিলীপ 


পালিত । অবশা এট। আম।র ভাববার [বিষয় 
নয়। 

আম কলেজের ছাত্র ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের 

গোড়া সমথক (অন্ধ না)। আশা কার, 

ইস্টবেসল সমর্থকগণ আমাকে ভুল বুঝবে 
না। 

অমিত দতগৃপ্ত 
ক।লিয়াগজ, পশ্চিম 1দিনাজপুয় । 


সঠিক খবর দির 

২৪. আগ্স্ট সংখ/টিত্ে 'বীতা আদশ 
গৃহিণী লেখাটি পড়লাম । আম আশ্চর্য 
হয়ে যাই কিভ)বে আপনার মত একজন 
আিজ্ঞ। সম্পাদক এই ধরনের তুল ছাপিয়ে 
গতিকাটিকে সমালোচনার সম্মুখীন করে 
তুলছেন । লেখাটিতে পেলাগ-_ম্ীতার [বিয়ে 
হয় '৭৫ সালের জুলাই মাসে? এদিকে তার 


-৮ বছরের গেয়ে ঝুঁল্প (সমতা ) রাতকে 


ভালবাসে এবং সবদ। মায়ের শৃ কামন। করে৷ 
আমার মুল বস্তুঝা যেখানে রীতা সেনের বিয়ে 


হয়েছে মাত ৪ বছর ১মাস আগে সেখানে , 


তার ৮ বছকের যেয়ে হয় ক করে। আর 
বেশী গভীয়ে না৷ গিয়ে আমি শুধু জানতে চাই 
রাত সেন কি ঝুঁপ্পর সং মা, নাকি এটা 
আন্িং মিনটেক অথবা অনা কোন ঝা।পার 
আমাদের থরে নিতে হবে। আশাকার 
পাঠকবগের কাছে এই ধরনের ভুল প্রকাশ 
করবেন ন।। 
রতন বসু ৩/৫২। বিগ॥সাগর 
কলকাতা-৭০০০৪৭ 
[কুমারী ঝাম্প (সুমিত) আশীস 
দেন-এর কন।--সম্পাদক ] 


চিঠিপত্র কাগজের এক পৃষ্ঠায় 


কাঘ্য কিস্ত কখনও ব্যক্তিগত 
বিষয় আলোচনায় স্থান পায় না। 


চিঠির উপরে অবশ্যই 'পাঠঝের কলমে। 


উদ্লেখ করবেন। ভা না হলে ওই 
চিঠি সময়মত পাওয়া যায় না। 
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চিত্তরঞ্জনে ক্রুশ- কান্টিতে গোপাল সাইনির আচরণ সকলকে অবাক করেছে 


নিজস্ব প্রতিনিধি হই আমিযা বলতে 
যাচ্ছি তার বিষয়বস্তু হল আন্তঃরেলওয়ে 
কলশকান্টিত প্রতিযোগিতা, যা চিত্তরঞ্জনে হয়ে 
গেল। প্রতিযোগিতায় শেষের দিকে একটি 
বাচ্চা ছেলে একজন পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রাতিযোগীর 
গেছনে পেছনে এই বলতে বলতে যাচ্ছে 
'আমাকে হাইজটা দিন, প্রাইজট। দিন, 
একদম * ভাঙ্গবেন না।' কিন্তু গুতিযোগাঁটি 
রাগ্ুতভাবে ছেলেটির দিকে একবার তাকিয়ে 
তার প্রাইজটি দুমড়ে রাস্তায় ফেললে 'দিল আর 
সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি তা কুড়িয়ে নিয়ে দুঃখের 
সঙ্গে বললো, “আপাঁন প্রাইজটা ভেঙ্গে 
ফেললেন তবুও আমাকে দিলেন না ।' 

এই প্রতিযোগী হচ্ছেন বিখ্যাত গোপাল 
সাইনি, যানি সম্প্রীতি টোকিওতে 'এশয়ান 
্র্যাক এও ঘিল্ড' সিটে এবং ঝাঞ্ককে 
অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসে মেডেল পেয়ে- 
ছেন। চিত্তরঞ্জনে আসার কয়েকাঁদন আগে 
কানাডায় অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ প্রাতয়োগিতায় 
অন্যান এশিয়ান খেলোয়াড়দের মতন সর্বশেষ 
স্থান আঁধকার বরেন। তিনি প্রেনে দাল্ল 
হয়ে কলকাতায় আসেন এবং' 'চত্তরঞ্জনে 
উপাস্থিত হয়ে প্রতিযোগতায় যোগ দেন। 
কিন্তু তিনি সাউথ সেপ্টার রেলওয়ের গ্যার 
সং নামক এফজন সাধারণ প্রাতিযোগীর 
কাছে পরাজিত হন। পারা [সং খুবই ভাল 
সময়ে দৌড়েছেন। গোপাল সাইনির এই 
হাখেলোয়াড়ী মনোভাব আমরা কেউ আশা 
কারান। এবার এই প্রাতযোগতায় যা 
আয়োজন কর! হয়োছল তা গত বছয়ের টাটা 
বা উদয়পুরের আয়োজন অপেক্ষা অনেক 
উষ্চন্তরের । 

এই প্রাতিযোগিতা হবার বেশ কিছুদিন 
আগে ইস্টার্ন রেলওয়ের কোচ সুজিত সংহকে 
দেখা গেল এই চিন্তরঞ্জনে । শুনলাম তাকে 
এখানে আনানে। হয়েছে আধুনিক র্ূশকান্ট 


দৌড়বার রাস্তা ও আনুসা্গক টেকনিক্যাল বস্তু 


গুলি ঘা পারপূ্ণ ুশকা্টি রেস করতে সাহায্য 

করে, সেই সব কর্মসূচীগলর বিষয়ে 
আলোচন। করবার জন্য । 

ছেলেদের ব্রশকাম্ট্ি রেস যেটার দূরত্ব 

3১ ১৪ ১/২ কি মি তার শতকরা ষাট ভাগ ছিল 

.৪ শীয়ের মধো দিয়ে ।২ ছোট ছোট উঁচু নীচু 

টি টিলা, কাচা মাটি, কাকর মাটি বা নালা এবং 

আলক্ষেতের মধা দিয়ে এই সান্তা প্রসায়িত 

টু ছিল। কাতারে কাতারে লোফ মিহিজ্ঞামের 

রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে প্রাতযোগীদের উৎসাহত 

€ করেন। এই রাস্তা দিয়ে যার দৌড়াচ্ছিলেন 
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6, 
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তাদের মধ ছিলেন খাত ক্রশকান্টি দৌড় 
বীরনর্দান রেলের কুলবীর সিং, দশনদ। সিং, 
দর্শন সিং, সাউথ সেন্ট্রাল রেলওয়ের মহম্মদ 
ইউসুফ, এল ফ্রাসন্স, গুরমেল সং, প্যারা 
1সং, সাদার্ন রেলওয়ের সুরামাঁণ, ওয়েস্টান 
রেলওয়ের গোপাল সাইনি, তেজপাল সং, 
বালুরাম এবং ইস্টার্ন রেলের ডি নগ্কর ও 
কাতিক মণ্ডল। তারপর তারা৷ একে একে 
ওভলে স্টেডিয়ামে প্রবেশ করেন এবং এক 
চকর মেরে গুদের প্রুতিযোগতা শেষ করেন। 
“কিন্তু তখন দেখা গেল দর্শকদের সংখ্যা আত 
অল্প। 

২ আগস্ট সকাল ৬ট। 8৫ মিনিটে 
চিনের দি, এম. ই (ওয়াকর্স) অবুণ 
মুখার্জির উপাস্থতিতে এক মনোরম পাঁরবেশে 
ইস্টার্ন রেলের ব্যাণ্ডের তালে তালে পতাকা 
উত্তোলন ও শপথ গ্রহণ করা হল। এরপর 
ঠিক সকাল সাতটার সমর মহিলাদের তিন 
কিলোমিটারে ক্রুশ কান্টি, রেস আরপ্ত হল । 
মেয়েদের গ্রুপে পুরনো এযাথালটদের মধ্যে 
প্রায় সবাই যোগ দিয়েছিলেন । যেমন ইস্টার্ন 
র্রেলের ভিদ্ধেস্বরী হালদার, ছাবি শাহু, 
পৃণমা দাস, সাউথ ইস্টার্নের উমা দাস, 
শ্যামলী গণ, ইন্দু মিশ্র, এাগানস গে]মেজ, 
সাউথ সেপ্টালি রেলের কৃষ্ণা বনু প্রমুখ । 

কিন্তু থুব উল্লেখযোগ্য এ্যাথালট দৃ* 
একজন আসেনান_ যেমন সাউথ ইন্টার্ন য়েলেয়” 
জলজ। নরেশ, সদ্য ববাহতা নদার্ন রেলের, 
শশীকল। মাঁণ। একজন মাহল৷ আঁফুসয়াল 
স্টার্ঠ।র স্টাট দিলেন। কিন্তু স্টার্ট দেবর 


উীন্ততে ভূল থাকার জনা.যেমন তান গুনতে. 
আরপ্ত করে ১ পর্যন্ত গোণীর পর ফায়ার 


করলেন। 'কিস্তু সাধারণত ১ পর্যন্ত গোনার 


দরকার হয়না। ২ গোায় পরই ফায়ার 
করা হয়। তার ফলে কয়েকজন স্টার্টং-এ 
বক্স ইন হয়ে যান। 

পুরুষদের বেলায় একই ভুল হয়। যেমন 
“অন ইয়োর'মার্ক' বলার পর ফায়ার কর হয়, 
সেট কথাটি বলার দরকার হয় না। কত্ত 
স্টর্টার 'সেট” কথাটি বলার পর ফায়ার করেন । 
তাতে যাঁদও স্টার্টং-এ কোন গোলমাল হয়নি, 
তবে আঁফাঁসয়ালদের এ ব্যাপারটা, ভালছ্ভাবে 
জান৷ উচিত। এতে ভাবষাতে এযাথালটদের 
সবধা হবে। 

এই প্রাতযোগিতায় মেয়েদের মধ্যে সাউথ 
ইস্টার্নের উমা দাস প্রথম হন। যতাঁদন 
থেকে ব্রশকা্ট্র জাতীয় পর্যায়ে আরপ্ত হয়েছে 
প্রায় তখন থেকেই তিনি যোগদান করে 
আসছেন এবং আঁধকাংশ সময়েই প্রথম স্থান 
আঁধকার করেন। তার ৮ সেকেও পর ইস্টার্ন 
রেলের ছবি সা দ্বিতীয় হয়ে দৌড় শেষ 


করেন। এরপর আমেন সাউথ ইস্টার্নেয় 
শ্যামলী গণ । তারপর দল বেঁধে রেস শেষ 
করলেন ইস্টার্ন রেলের আটজন মেয়ে । 
খুরুষ 
প্রথম-_সাউথ সেপ্টার রেল ৫৬ পয়েপ্ট । 
দ্বিতীয় ওয়েস্টার্ন রেল ৬০ পয়েন্ট । 
তৃতীয়_ নর্দার্ন রেল ৮০ পয়েপ্ট। 
চতুর্থ_ইস্টার্ন রেল ১৩০ পয়েন্ট । 
মেয়ে 
প্রথম- ইস্টার্ন রেল ৩২ পয়েন্ট । 
দ্বিতীয়_সাউথ ইন্টার্ন রেল ৭২ পয়েপ্ট। 
তৃতীয়_ওয়েস্টান রেল ১৯ পয়েন্ট। 


সুজিতবাধুকে জিজ্ঞাসা কয়তে তিনি 
বললেন, এবার বাংলার. মেয়ের! ভাল 
করেছে। আশ। করা যায় ইস্টান রেলের 


৭ জন ও সাউথ ইস্টার্ন রেলের ২ জন মেয়ে 
লা।শানান গেমস-এর জনা মনোনীত হবেন। 
চন্তরঞ্জনের ছেলেয়াই কেবল প্রতিযোগিতায় 
যোগদান করেছিল । মেয়েদের কোন দল 
ছিল না। চিন্তরঞ্জনের স্পোর্টস অর্গানাইজার 
এস কে লাহিড়ীকে জিজ্ঞাসা করলে তান 
বললেন, এখানকার মেয়েরা থেলাধূলায় তত 
উৎসাহী নয়। 

ছেলেমেয়েদের থাকায় ব্যবস্থা হয়েছিল 


সমস্ত চিত্তরঞ্জন জুড়ে। 

প্রাতযোগিতা শেষ হবার পর সকাল 
ঈটার সময়ে পুরষ্কার বিভরণ শুরু হয়। 
চিন্তরঞ্জনের জেনারেল ম্যানেজার কে রমণ 
বলেন, আমাদের ছেলেমেয়ের ভারতের 
মুখ উজ্জল করেছে । তান ইস্টার্ন রেলের 
ব্াওবাদ্যকারদের অর্থ দ্বারা পুরছ্ত্ত ফরেন। 
শ্রীমতী রমণ পুরষ্কার বিতরণ করেন। এ 


কবাডির দলবদলে দুই রেলের শক্তি সমান সমা 


স্টাফ রিপোর্টার £ ১৫ থেকে ৩১ 
আগস্ট কবাঁড খেলোয়াড়দের দলবদল হল 
য়াজা সংস্থার তাবুতে। পৌনে দৃ'শর মত 
খেলোয়াড় এবার নাম নাঁথভুস্ত করেছে দল 
পারিবর্তনের তালিকায়। পুরুষ দলগুলোর 
মধ্যে দুই রেল (ইস্টার্ন ও সাউথ ইস্টার্ন) 
তাদের শাস্তি মোট।মুটি একই রেখেছে । উপাঁর 
গাওন। হিসাবে ডক থেকে তিনটি ছেলে তুলে 
নিয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব রেল। এবছর নতুন করে 
সেজেছে কলকাতা অলরাউগ্ডার ও সরস্বতী 
হা-ডু-ডু ক্লাব। এবছর বেশ মজবুত দল ওরা। 
গড়েছে । পোস্ট জ্যাও টোলিগ্রাফের দক্ষ 
খেলোয়াড় অমরেশ রার চাববশ পরগণায় সই 
করে আবার তার নিজের দলে ফিরে যায়। 

মেয়েদের বিভাগে গাল৷ বদলের 'হিসাব- 
-নিকাশ শেংব দেখা গেল নতুনবাজার অশোক 
সংঘ, কলকাত্] খে-খো। আও হা-ডুডু 
এরয়ান ও অলরাউপ্তার দল আগামী মরশুমে 
তীব্র প্রাতদবান্্তা করবে সম্মান দখলের জনা ।, 
চারটি টিমই বেশ শাক্তশালী হয়েছে। অনা- 
দকে মহমেডান এ ?স এবছর যথেষ্ট শান্তহীন 
হয়েছে। তেমন কোন নতুন খেলোয়াড় যে 
ওরা সংগ্রহ করতে গারোন৷ তাই নয়, পুরোনো 
আধিকাংশ খেলোয়াড়ও দলত্যাগ করে নদীয়া 
জেল। দলে ভিড়েছে। দলবদলের শেষাঁদন 


ওদের জন্য আরও বড় আঘাত তাগেক্ষা 
করাঁছল। ভবানী সাধূ্থ। টিম ছেড়ে দিয়ে 
ওর পরেন কাব কলকাত। খে।-খো। আযাও 


হা-ডুডু-তে নাম লখিয়েছে । 
শ্রথমাদকে চমক সৃষ্টি করোছল মাঁণক। 
নাথ । মহমেডানের পক্ষে ও নাম সই করে- 
ছিল। কিন্তু পরে মণিকা ওর পুরোনো দল 
অশোক সংঘের তানুকূলে নাম গুত॥হার করে 
নেয়। এছাড়া অশোক সংঘ তুলেছে লক্ষী 
সাহাকে। এাঁরয়ান ও অলরাউণ্ডার ক্লাব 
হুগলী জেলা দলের কয়েকজন মেয়েকে 
পেয়েছে ।  অলরাউওর চাঁববশ গরগণা 
থেকেও ঘরে এনেছে কিছু মেয়ে। ক্যালকাটা 
খো-থো আও হা ডু-ডু ক্লাবের রঞ্জন ঝানাাজ 
প্রথম দিন অশোক সংঘের পক্ষে সই করলেও 
পরদিনই উইথড্র করে নেয়। জেল। পর্যায়ে 
লক্ষ্য করা গেল শেব. পধন্ত চাঁববশ পরগণ। 
ও হুগলী বেশ কয়েকটি মেয়েকে হারিয়ে 
অনেকটা কমজোরী হয়ে পড়েছে । ভবে 
জেলায় নতুন মুখের সংখা। অনেক। তাই, 
আশ। বয় যায় সেই নতুন মুখগালর দ্বার। ওই 
ক্ষাতট। অনেকট। পুবয়ে নিতে গারবে। 


এবারের দলবদলের 'দিনগালতে ফবাডি 
টেন্ট বেশ সরগরম ছিল। শেষাঁদন প্রচুর ড় 
হয় এবং কর্তৃপক্ষকে সবাকিছু ঠিকঠাক সম্পন্ন 
করতে বেশ হিমসিম খেতে হয়। জুনিয্নর 
ছেলে ও মেয়েদের বিভাগে তেমন কোন 
উল্লেখযোগ| পাঁরবর্তন ঘটেনি । হাওড়া 
জেলার মেয়ে দল এবার আানেকাংশে ভেঙে 
গড়েছে 
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রীচীতে এখন ফুটব্গ 


নিজস্ব প্রতিনিধি £হ িহারের শৈল 
শহর রাঁচিতে এখন শুধু ফুটবল আর ফুটবল । 
শেষ হয়েছে ওয়াই এম ]স এ মান ফুটবল; 
দাদু পি বি সিং স্মৃতি ফুটবল, মুরিয় এীতহা- 
শালী আর্সেনল শিল্ড 

গত বছর অভূতপূর্ব সাফল্য পর রীাচ 
ওয়াই এম সি এ এবারও মিনি ফুটবলের 
আসর বাসিয়েছিল স্থানীয় সেপ্ট পলস স্কুল 
মাঠে। ১৯ আগস্ট থেকে ৯ সেপ্টেম্বর পরস্ত 
মোট ৪৪টি দল এই প্রতিযোগিতায় খেলে । 
যাদের বয়স বারো বছরের কম তায়্াই এই 
প্রাতযোগিতায় খেলার সুযোগ গেয়েছে। 
সেমিফাইনালে বাবুলাইন শাঁস্ত ক্লাব সেপ্ট 
পলস মিল স্কুলকে ১-০ গোলে পরাঁজত 
করে ফাইন।লে ওঠে । অপর সৌঁমফাইনালে 
সেন্ট পলস হাই দুল নেতাজী ক্লাব কাটা: 
টোিকে এই একই ফলে হারায়। ফাইনালে 
সেট পলস হাই নি শাস্ত ফুটবল ক্লাবকে 
তীর প্রতিদ্ন্বীতার গর ৩-২ গোলে হারিয়ে 
শিল্ড বিজয়ী হয়। ভাল খেলে ও দু'দুবার 
এগয়ে থেকেও শান্ত ক্লাবের পরা্গয় তাদের 
দুর্ভাগ্যের পারচয় দেয়। সেপ্ট পলুসের পক্ষে 
আজ দুটি গোল করে আধনায়ক বিজ্ঞয় কিস- 
পোটটা ও একটি সুনীল নাগ । শান্ত ক্লাবের 
গোলদাতা বিজয় খেস ও সুচিত টোপপো। 
শান্ত কাব তাদের পুরদ্কার গ্রহণ করেনি । 
কারণ হিসাবে তার। জানায়_বিজয়ী দলের 
বিমল টিরকি বি বি সি দলের পক্ষে এই 
শ্রাতযোগিতায় এর আগে খেলেছে এবং সেটে 
পলসের দশম শ্রেণীর ছান্র সুনীল নাগ বয়স 
সক্রান্ত নিয়ম লৎ্বন করেছে। 

নিউ এ জি কলোনীতে পপ বি সিং স্মৃতি 
ফুটবল শেষ হয়েছে । বিজয়ীর সম্মান লাত 
করেছে 'বি ওয়াই 1সটি ক্রাব। তার। উদ্যোস্া 
দল স্টুডেন্টস ক্লাবকে ৩-২ গোলে হারায় । 
স্টুডেন্টস ক্লাবের লিংকমান অধীর চাটা 
প্রাতিযো$গতার সেরা খেলোয়াড় মনোনীত 
হয়েছে । লগ কাম নক আউট এই প্রাতি- 
যোগিতায় ছ'টি [ভাগের বিজয়ীরা কোয়ার্টার 
ফাইনাল লিগে প্রাতিদ্বান্ৰিত। করে । 

মুরী ইও্াল ওয়েলফেয়ার সেণ্টার আয়ো- 
জিত আর্সেনল শিহ্ড ফুটবলের আসর বসে- 
ছিল স্থানীয় ফ্যাষ্টার ময়দানে । অংশ নিয়ে- 
ছিল রীঁচ। লোহারদাগা, জামসেদপুর, 
পুরুলয়, মুর, বলরামপুর প্রতি স্থানের ১৫টি 
দল। ফাইনালে রীচি ইলেকার্রাসটি বোর্ড 
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হাণুরয়ে এই প্রথমবার শিল্ড জয়ের গৌরব লাভ 
করেছে । রখচি বিদ্যুৎ সংস্থার পক্ষে উভয় 
অর্ধে দুটি গোল করে লুইস টোপনো। ॥ 


তে 
-৪ 


. 


খেল।র আসর ৩৮ 


ও 


গু দিল্লিতে সুব্রত কাপ খেলতে যাবে মধ্যমগ্রাম হাইছুল 


বাণীত্রত চৌধুরী 8. অবশেষে সুরত 
কাপ খেলতে যাবার ছাড়পন্ন পেল মধামগ্রাম 
হাইস্কুল। ৯. সেপ্টেম্বর কোচাবহারের এম 
জে এম স্টেডিয়ামে পশ্চিমবঙ্গ থেকে চলত 
বংসরের শ্রেষ্ঠ দল [নিধাচনের খেলায় ২-০ 
গোলে কলকাতার শ্রীগোপাল বিদ্যামান্দরকে 
হারিয়ে মধামগ্রাম কার্যত এই যোগাতা অর্জন 
করোছল। কিম মধ্যমগ্রামের বিরুদ্ধে 
নিয়মডগ্গের লিখিত আঁভযোগ এনোছিল 
িদযামান্দর । বিদ্যামন্দিরের এই “গ্লাতিবাদ” 
রাজোয় শিক্ষ। দপ্তর না-মঞ্জুর করেছেন এবং 
মধামগ্রাম হাইসুলকেই এই রাজ্য থেকে এবছর 
সুরত কাপে অংশ গ্রহণ করবার ছাড়পতটি 
দিয়েছেন। 

সুরত কাপ সম্পর্কে এই সংবাদ, আশা 
করা যায়, অনেক সংশয়ে তাবসান ঘটাবে । 
কারণ এই গ্রেলাকে কেন্দ্র করে সম্প্রাত 
কয়েকটি সংবাদ-সংস্থা (খেলার আসর নয় ) 
পরস্পর বিরোধী সংবাদ পারবেশন করায় 
বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। 

প্রত্যক্ষভাবে মূল সুরত কাপের খেলা হয় 
প্রাত বছর 'দীলতেই, পশ্চিমবঙ্গে নয়। 
রাজ) সরকারের শিক্ষা বিভাগ এই খেলায় 
পাশ্চমবঙ্গের প্রাতীনাধত্ব করতে ঝশ্ৈষ্ঠ স্কুল 
দল নির্বান করে থাকেন। এই উপলক্ষোই 
আন্তঃবদা।লয় পদ্ধীতিতে ডঃ বি সি রায় 
শিল্ড ও কে পিমুখার্জ কাপ টুর্নামেন্ট চালু 
করেছেন রাজ! সরফার ১৯৬১ সাল থেকে । 
সব্গত ঘুখামন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং দ্বরাষট্ 
মন্ত্রী কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের স্মাতির উদ্দেশে 
এই প্াতিযোগিত। উৎসগাঁকৃত । 

আরে। আনন্দের কথা, মূল প্রতিযোগি- 
তাও এয়ার মারশাল সুরত মুখোপাধ্যায়ের পুণ্য 
স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবোদত। তাই এই 
প্রতিযোগিতার সঙ্গে পশ্চমবঙ্গের সম্পক 
নিছক আনুষ্ঠানক অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়েই 
শেষ হয়ে যায় না, এট। স্কুল-পড়ুয়া ছাত্রদের 
কাছে বসরান্তিক বীরপৃজাও বটে । পশ্চিম 
বঙ্গের দায়দ্ব। অতএব অনেকের চাইতে 
বোৌশ। 

ডূরাও ফুটবল কমিটি অনাধক ১৭ বছর 
বয়সী স্কুল ছাত্রদের জন্য এই 'সুরত মুখার্জি 
কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট' আয়োজন করে আসছেন 
সেই ১৯৬১ সাল থেকেই ৷ জাতায় পায়ের 
এই প্রতিযোগিতায় প্রায় প্রতিটি রাজ) ও 
কেন্দ্রশাসত অণ্চল অংশগ্রহণ করায় আকর্ষণীয় 
ট্নামেন্ট হিসেবে এই আস্তঃরাজা দুল ফুটবল 
টুৰামেন্টটি "লিটল ডুরাও নামেও খত ও 
পারাচিত। 


পারাচাতঃ সমনের সারি 


(বাদিক থেকে) শ্যামল ঘোষ, 


কৌশিক « 


শিবনাথ পা, স্বপনকুগার দফাদার, ভাঁমচন্দ্র নঙ্কর, বিশ্বনাথ সাধুখা । মধোর সার "। ঝ) দক 
থেকে) প্রদীপ সেনগুপ্ত, সৃশান্ত ভ্রাচা (ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক ), কৃষণপদ গাঙ্গুলী (প্রধান শিক্ষক ), 
গোতম রায় নন্দী, শ্যামল দন্ত, প্রদীপ দ।স, পেছনের সার (বা দিক থেক )সমীর কৃমার দে, 


মাহরকাস্ত দত্ত, 


১৯৬১-১৯৭৮, এই আঠার বছরের মধো 
তিনটি বৎসর 'বাবধ কারণে সুব্রত কাগের 
থেল। বাতিল ঘোষণা করতে হয়েছে। তবে 
প্রাতযোগতার প্রথম বর্ষেই কলকাতার রানী 
রাসমান হাইস্কুল জয়লাভ করে পশ্চিমবঙ্গকে 
লম্মনিত করোছিল। বাতিল বছরগুল বাদ 
দিয়ে মোট ১৫ বছরের প্রাতযোগিতায় গাশ্চম- 
বঙ্গ বিজয়ীর সম্মান পেয়েছে__৭ বার ; রানা্স 
আপ--২ বার । অতএব এগ্গেত্ে পশ্চিমবঙ্গের 
ভামকা ও কাতিষ্ই মোটামুটি সন্তোষজনক । 

কন্তু উল্লীখত খাতিয়ানটি (বিশ্লেষণ করলে 
এটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে, স্বাজ্য পর্যায়ের 
প্রাতযোগতাটি আজো তেমন ব্যাপকত। লাভ 
করতে পারেনি । করেকটি স্কুলের ধারাবাহক 
প্রাতদ্বান্্তার মধোই প্রথতযোগতাটি সীমাবদ্ধ 
হয়ে রয়েছে। ১৯৭৮ এবং ১৯৭৯ এই দুটি 
বৎসরেই, প্রাতযোগা স্কুলের সংখ। একই রকম 
(একশো।র বোশ) উল্লেখ করে বিভাগীয় দপ্তর 
থেকে পরোক্ষে সস্তোষ প্রকাশ কর! হয়েছে। 
অথচ রাজো আট হাজারের উরে যেখানে 
স্কুলের সংখা সেখানে প্রতিযোগী দ্কুলের সংখা। 
যে শোচনীয়ভাবে কেন কম, স্কুলকোন্দ্রক এই 
প্রাতযোগিতার মাধমে প্রায় দু দশকেও কেন 
বঝাপক অংশগ্রহণের মধানদয়ে আঁধক সংখ্যক 
তীড়। প্রাতডার সন্ধান গাওয়া যাচ্ছে না 
বিভাগীয় দপ্তর সে প্রসঙ্গে আম্চ্যভাবে নীরব । 

কলকাত। সহ রাজের মোট ফোলাট জেলাকে 


কাশীনাথ বিশ্বাস, আরাজৎ বনু, দীপক গাইন, দিলীপ রগ, দেবতোষ দে 


সাধারণত চারটি জোনে বভস্ত করে ডঃ বি1স 
রায় শিচ্ড ও কে পি মুখার্জি কাপ টুর্নামেন্ট 
তনুষ্ঠিত হয়॥ কিন্তু মহবুগ। ঝ। জেল। পর্যায়ে 
এই প্রাতযোগতায় সংশ্লিষ্ট মহকুম। বা জেল। 
স্ুলগুল কি উল্লেখযোগা সংখখায় অংশগ্রহণ 
করছে. আমাদের খবর, করছে না। শুধু 
তাই নয়, মহকুষ। থেকে রাজাস্তর পথযন্ত 
একশোরও বোশ স্কুল এ বছরেও অংশ নিয়েছে 
বলে যে তথা পাঁরবেশন কর। হয়েছে জিজ্ঞেস 
কয়তে ইচ্ছে করে_সে তথা কতদূর সঠিক 
কারণ জেল। থেকে এমন [ক ৬ক)ট মাত্র দল 
সরাসার জোন পায়ে খেলতে এসেছে এমন 
দৃষ্টান্ত বিরল নয় ॥ 

বর্তমান বছরেও চারাট জোন । ৯ নম্বর 
জেনে-কোচাবহার, জলপাইগুাড়, দাজীলং, 
পাশ্চসাদনাজপুর | ২ নম্বরে_খলদহ, 
মুর্শদাবাদ, নদীয়া, ২৪ পরগণ। | ৩ নম্বরে_- 
কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান এবং ৪ নম্বর 
জোন-_মোঁদনীপুর, বীরভূম, বীৰুড়া ও. 
পুরালয়। জেলা নিয়ে গঠিত হয়োছিল 

১৯ নম্বর জোন থেকে চাল্পয়ন হয়ে 
কালিম্পঙের গ্কাটশ ইউনিভাসটি মিশন 
ইনস্টিটিউশন (জেলা দার্জীলং) সোম 
ফাইনালে ২ নশ্বর জোনাল চ]াম্পিয়ন মধ্যযগ্রাম 
হাইঘ্ুলের ০জেল। ২৪ পরগৃণা ) কাছে ২-৩ 
গোলে পরাজয় বরণ করে। অপর মেদকাই- 
নালে ৩ নম্বর জেন থেকে চ্যাম্পয়ন হয়ে 


শ্রীগোপাল বিদ।মন্দির (ভেল। কলকাতা ) ৪ 
নম্বর জোনের চ্যাস্পিয়ন ঝালদ। হাইস্কুলকে 
(জেলা পুরুলিয়। ) ৭-০ গোলে হাঁরয়ে দেয়। 
ফাইনালে মধ্যমগ্রাম শ্রীগোপাল বিদ্যামন্দিরকে 
হারায় ২-০ গোলের ব্যবধানে । ৭৯ 
সেপ্টেম্বর কোচাবহারের এম জে এম স্টোঁড়- 
য়ামে সৌমফাইনাল ও ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়। 
উত্তরবঙ্গের কোচাবহারে এই প্রথম সুরত 
কাগের নিধাচনী ।খেল। উপলক্ষ্যে বিপুল 
উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্টায় হয়। 
১৯৭৭ ও ১৯৭৮, পর পর দুঁবছরেই 
মধামগ্রাম স্কুল দল রানার্স হওয়ায় সরাসার 


এক নজরে ফল 


সুল 


১) রানী রাসমান হাইস্কুল, কলকাত। 
২) আলিপুরদুয়ার হাইস্কুল, জলপাইগুড় 
১) গোরাবাজার আই ?স ইনাস্টাটউশন, 


মুর্শিদাবাদ 
২) রাসপুর হাইস্কুল, হাওড়া 


অংশগ্রহণ করবার সৌভাগ্য থেকে বাণ্চিত 
হয়েছে। কারণ রাঁতি অনুসারে, সুরত 
কাপের বিজয়ী দল পরবততাঁ বছরে সংশ্লিষ্ট 
রাজোর নির্ধাচনমূলক খেলায় (পশ্চিমবঙ্গে 
ডঃ বি সি রায় শিল্ড, কে পি মুখার্জি কাপ) 
আদৌ অংশগ্রহণ না করে সরাসারি মূল প্রাতি- 
যোগিতায় অর্থাৎ 'দিল্পর সুরত কাপে খেলবার 
আধকায় অর্জন করে। 

বর্তমান বছরে রাজোর সর্বশ্রেষ্ঠ দল 
হিসেবে মধামগ্রমম হাইস্কুলের দলনেত। দৃঢ়তার 
সঙ্গে জানালেন _ 'এবারে আমর [জিতবই ।" 


“নাম-মাহাত্ম্য” 


জয়দেব মুখোপাধ্যায় 


কাঠবিড়ালীর ক্ষিপ্রগতি 


১) বাটানগর হাইস্কুল, ২৪ পরগণা 
২) কুমুদিনী হোমস, কালিল্পঙ্, দার্জীলং বিঞ্জত 
১) বড়জাগুলিয়।৷ গোপাল একাডেমী, নদীয়া বিজয়ী 
২) কৃফনাথ কলেজ গুল, মুর্শিদাবাদ বাজত 
বাতিল 
১) সিউাঁড় রামকৃষ্ণ বিদ॥াপাঠ, বাঁরভূম বিজয়ী 
২) সাতগাছয়। হাইস্কুল, বর্ধমান বিজিত 
৯) স্কটিশ ইউনিভার্সাট মিশন 
ইনাস্টাটউশন, কালিষ্পঙড বিজয়ী 
২) বুলটি বয়েজ হাইনুুল, বর্ধমান বাজিত 
৯) পাইকপাড়া কুমার আশুতোৰ 
ইনাস্টটিউশন, কলকাতা বিজয়ী 
২) ডন বসকো হাইস্কুল, নদীয়। £ 
৯) হাওড়া অক্ষয় [শক্ষায়তন, হাওড়) 
২) সেন্ট জোসেপ হাইস্কুল, 
আলিপুন দুয়ার, জলপাইগুড় 
১) আগরপাড়া নেতাজী 'শিক্ষায়তন, 
২৪ পরগণ। বি 
২) হাওড়া অক্ষয় শিক্ষাতন, হাওড়া বাজত 
১) পাইকপাড়। কুমার আশুতোষ » 
ইনাস্টিউশন, কলকাত। বিজয়া 
২) মধামগ্রাম হাইস্কুল, ২৪ পরগণা বাজত 
১) পাইকপাড়। কুমার আশুতোষ 
ইনাস্টাটউশন, কলকাতা বিজয়ী 
২) দুর্গাপুর স্টিল প্র্ান্ট এব জোন দুপ, 
বর্ধমান বাজত 
১) ইছাপুর নর্থল্যাও হাইছুপে, ২৪ পরগণা বিজয়ী 
২) সেন্ট অগাসটিন, দাঁ্জীলং বিজিত 
১) পাইকপাড়। কুমার আশুতোষ 
ইনাস্টাটউশন, কলফাত। বিজয়ী 
২) গয়েশপুর নেতাজী 'বিদ্যামান্দর, নদীয়। 'বাঁজত 


ডঃ বি সিক্ায় শিল্ড দিল্লিতে সাব্বির আলি কি। 
ও কে পি মুখার্জি কাপ সুরত মুখার্জ কাপ দেশের ছেলে বিদেশ হলে 
বিজয়ী [রি কেই বা এদেশী 
দবাঁজত শেমুই, সুজি নয় জেভিয়ার 
পায়েস বাবাজী 1 

বিজয়ী বাতিল হরজিন্দর বললো, “ফিলিপ 

বাজত একটু খাবা-জী, 2 

বিজয়ী বিজয়ী মিডফিক্ডে ইন্দ্র খেলেন 
অমলরাজও তাই 
নাইজিরিয়া, ইরান থেকে 
গোলটি দিয়ে যাই। 


লামা হ'লেন পুরুত মশাই 
উরগেনও কি তাই, 

উইলিয়ামের মন কে তবে 
সঠিক জানা চাই । 


বীগ-ম্যাচেতে গোল হল যেই 
গোলির গায়ে ইট মারে, 
কিন্তু যারা ব্যাক-ফরোয়ার্ড 
পায়ের ফাঁকে বল ছাড়ে__ 
তার বেলা, তার বেলা, তার বেলা? 
গোলির দোষেই গোল হয়েছে 
বললে সবাই 'ধিক্‌* 

কিন্তু আবার গোল বাঁচালেই 
ন।চবে চতুর্দিক-_ 

হায় খেলা, হায় খেলা, হায় খেলা ! 


2 রি 
এ'র লেখা বই “ডাউন দ্য লাইন” 
ভারতীয় টেনিসের এক জীবন্ত ছবি 
তুলে ধরে। 
“জগতের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা এই ভারতেই আছে। 


তাদের খুঁজে বার করা, তালিয় দেওয়া 
এবং বিশ্ব টেনিস মানচিন্ে প্রতিষ্ঠিত করাই 


আমার সাধনা ।” 
এ'র সিগারেষ্ট £ নাম্বার টেন ফিল্টার । 


আগোসহীন মান * অসীম ভুপ্তি 
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চাচার উন, 


/তকীরুষণ: 
সিগারেট খাওয়াীস্থোর পক্ষেক্ষতিকর  00/গচা€ 5000801510)0900570 8888 


হাইছন,ন 


ড়া নেতাজী ?* 


হুগলিতে শুধু মেয়েদের 
জিমন্যাস্টিকস 


নিজস্ব প্রতিনিধি $ শুধু মেয়েদের 
নিয়ে হুগাল জেলায় এক জিয়ন]াস্টকস প্াঁত- 
যোগতা হয়ে গেল। িঙ্গুর ডিভি ?স 
ময়দানে ওই প্রাতযোগতায় ৬০ জন মেয়ে 
অংশ নেয়। ওদের বয়স ছিল চোদ্দ থেকে 
কুঁড়ি। তার মধে! রান প্রামানিক,- বাতা 
কোলে ও ছাঁব দত্ত 'বাভল্ল বিভাগে বান্তরগত 
চা।াম্পয়নশিপ লাভ কয়ে । দলগত চা।স্পিয়ন 
হয় তোঁলনীপাড়ার উদয়ন ব্যায়াম সামাত 
এবং দ্বিতীয় সপ্গুর বাণী সংঘ । 

শ্রাতযোগিতায় অংশ নিয়েছিল উত্তর 
পাড়া জিমনাাসয়াম, উদয়ন ব্যায়াম সমাতি, 


তন, 


২৪ পরগণ। বাঁজত 
৯৯৭৬ ১) আগরপাড়। নেত!জী [শিক্ষায়তন, 
২৪ পরগণ। [বিজয়ী বিজয়ী 
২) পাইকপাড়া কুমার আশু 
ইনাস্টাটউশন, কলকাত। বাজত 
১৯৭৭ ১) পাইফগাড়। কুমার আশুতোষ 
ইনস্টটিউশন, কলকাতা 
২) মধামগ্র,ম হাইস্কুল, ২৪ পরগণা 
(বিজয়ী বলে ঘোষত ) 
১৯৭৮ ১) মধামগ্রাম হাইসুল। ২৪ পয়গণ। বিজয়ী 
২) পাইকপাড়। কুমার আশৃতোষ 
ইনাস্টাটউশন, কলকাতা বাত 
১৯৭১, ৯) মধামগ্রাম হাইস্কুল, ২৪ পরগণ। বিজয়ী আসন্ন 


শ্রীগোপাল বিদাামন্দির, কলকাত। 


2118151008১] 2198002 1525 8428৮ ৬৪৮ তি 


ং₹ বিজয়ী 


খিজত 


বাণী সংঘ, স্মৃতি মন্দির, মিলন ব্যায়াম 
সাঁমাত ও সুইং ইনাস্টটিউটের মেয়ের । 
সঙ্গুর বাণী সংঘের বাধিক উৎসব উপলক্ষোই 
হুগাঁল জেলা গ্লিমন্যাস্টক্স আসোসয়েশনের 
পাঁরচালনায় এই প্রতিযোগিতা হয়। 

চোদ্দ বছর বয়সের মেয়েদের বিভাগে 
ভাল্টং হস ও ফ্লোর দুটোতেই প্রথম হয় রীন৷ 
প্রামানক। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ 
করে ক্যোত্লা দাস ও সংযুস্তা চা/টার্জী। 
আঠারো বছর বিভাগে ঝান্তগত 6]স্পয়ন 
বাবা কেলে ভল্টিং হর্স ও আনইভন বারে 
প্রথম স্থান পায়। কিন্ত ফ্লোর এবং [বম 
ঝালান্সে হয়ে যায় দ্বিতীয়। বিল্তু ওই পায় 
সবৌচ্চ সংখাক পয়েন্ট ! 

কুঁড়ি বছর বয়স বিভাগে স্মৃতি মান্দরের 
ছাঁব দত্ত অসাধারণ সাফল। দেখায় । ফ্লোর 
ভণ্টিং হর্স ও বিম ঝালান্স প্রত্যেটিতেই 
প্রথম হয়ে, ব্যান্তগত চাযাম্পিয়ন হতে ওকে 
মোটেই বেগ পেতে হয়নি । গু 


ফুটবল ও হাওড়া জেলা 


গোপাল মুখাজি £ বাংলার ফুটবলের 
গত একশো বছরে যে কয়েকটি জেলার অবদান 
রয়েছে হাওড়া জেলা তার মধ্যে আনাতম একথা 
হলপ করে বলা চলে ॥ 

এই জেল। থেকে ল্যাংচ। মির্র, শৈলেন 
মানা, রাজেন মিত্র, কে প্রসাদ, বু ঝনাজ, 
অরুণ ঘোষ, নীলেশ সরকার €মুখকে পাওয়া 
গেছে। ১৮৯৩ সালে আই এফ এ 'শংল্ডের 
থম বছরে হাওড়। ইউনাইট্ডে ফাইনালস্ট । 
অবশ! ওঠেস্টার্ন ডিভসন রয়েল আর্টিলারী 
শেষ পযন্ত শিল্ড জিতে নেয় ১-০ গোলে 
হাওড়। ইউনাইটেডকে হারিয়ে । 


১৮৬৮ সালে প্রধানত রঝট ভাল্সিটাটের 
উদেগে কলকাতা ফুটবল লিগ চালু হয় এবং 
নাবছর গর তার গ্রভাবেই এই জেলায় ফুট- 
বলের গ্রসার ঘটে । গ্রথমাবস্থায় রেলওয়ে 
পলশ ৪ শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারং কলেজের 
ছাত্রদের মধোই খেলা সীমাবদ্ধ ছিল ॥ গরে 
শবাভন্ন প্রান্তে ক্রমে ছাঁড়য়ে গড়ে। 


ফলক:ত। ফুটবল লিগ প্রথম বাঙালী 
খেলোয়াড় শরৎ চৌধুরী এই জেলার গবের । 
তদানীন্তন ইউরোপা দল হাওড়া ইউনাইটেডে 
শরৎববু প্রথম খেল।র সুযোগ শান । সেখানেও 
তান লেন একমা ভারতীয়। 
রয়াল আইারশ রাইফেলের বিরুদ্ধে তার 
চমকপগ্রুদ খেল। িংবদস্তীর কথা৷ 

১৮১০ সালে জেলার প্রথম ক্লাব হিসেবে 
হাওড়া ইউনাইটেডের আ'বর্ভাব, ১৮৯৩-এ 
আই এফ এ শীন্ডে সাফলা। ১৮৯৬-এ 
শিবপুর 1ব ই কলেজ দ্রেডস কাগ জেতে । 

১৯১৮ সালে হওড়। টা্টন ক্লাবের পৰ্ধন 
জেলার ফুটবলে এক গুণগণ্ভ পারবর্তন আনে । 
রাজা |বধানসভার শ্রান্তন ল্পীকার প্রয়াত 
বঙ্কিম কর ও প্রয়াত রায়সাহেৰ সুধাংশু 
বন্দোপাধায় এই ক্লাব চ্ছাপনে প্রধান উদ্যোস্তা । 

হাওড়া টাউন ক্লাবের উদ্যেগেই, এই 
জেলায় প্রথম লিগ ফুটবল শুরু হয়। এখন 
যার নাম হাওড়া জেল। ছিলগ। দীর্ঘ ষাট 
বছরের এই ক্লাব এবছরই (১৯৭৯) তৃতীয় 
[াভসনে খেলেছে । গত বছর এরা চতুথ 
ডাঁভসন চাাস্পয়ন। শৈলেন মানার ফুটবল 
শুরু এখানেই । এই জেলা থেকে কলকাত। 
প্রথম ডিভিসনে এখন মাত্র ২টি দল আছে, 
হাওড়া ইউনিয়ন  সালাকয়া ফ্রেওস। 
অবশ। বালী প্রতিভা ও ইন্টারন্য/শন।ল বেশ 
কয়েকবছর প্রথম !ভাঁভসনে খেলেছে । 

১৮৪৩ আলে মেদিনীপুর ও হুগলী 
ছেলার অংশবিশেষ নিয়ে সৃষ্ট হাগুড়া জেলা 
দেশের রাজনীতি, শিপ, সংস্কৃতি থেকে 
বেলাধূলো। পর্স্ত সর্ধবুই গৌরবজনক ভুমক। 
পালন করে এসেছে | টা] 


আন্তর্জাতিক শিশুরর্ষে 
আমরা কামন। করি ঙ 
আপনার সন্তান যেন টু 
হীরের টুকরো 
কয়ে রঃ ্ 


আপনার সম্তানের উজ্জল 

ভবিষাতের জন্য আমাদের 

জ্যোতিষীদের পরামর্শ গ্রহণ 
ধরুন আর আাদের 


গ্রহরক্তের সাহাযা নিনা। 
নিবেক [লশ্দ রড, কল 4০. 
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গডিয়াহাট আক 
ফাল ২৬-৮১৩৯ 


(সিল) কি ১৯, 


€ ৭৪545 2125 


হ 
নি 


ফলকাত। মায়ে 'দিয়ে গেল দুর্গোৎসব । 
বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে জেয়বার শহর। এ সময়ে 
মনে প্রাণে কেউ বৃষ্ট চায়নি। বৃষ্টি চায়নি 
কলকাতা ময়দানও এই ময়দান এলাকায় 
ইতিমধ্যে ক্রিকেটের পরশ লেগেছে । মাংঠর 
পাশে জড় হচ্ছে গাঁড় গাঁড় এ+টেল মাটি। 
কর্মীরা সেই মাটি বিরাট বিরাট ছকান দয় 
ছেঁকে ক্রুকেট-পিচ তৈরি করবে। আনেক 
মাঠে হীতমধ্যে মাটি ফেলা হয়েছে। বকন্ত 
বাষ্ট! বৃষ্টি সব মাটিকে কাদা করে 
ফেলেছে। 

কাদায় কাদাময় ইডেনও পুজোর শুরুতে 
পঙ্কজ গুপ্ত গেট দিয়ে ঢুকেই শুনলাম গি 
ডবালউ ড-য় এক্সাকউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বিমান 
বসু কমাঁদের উদ্দেশে বলছেন_এখন ছুটির 
নাম করবে না৷ কেউ। পুজো, লক্ষাঁপুজো, 
কালীপুজো কোন ছুটি নয়। 

শস্ত সমর্থ চেহারা, প্রায় যুবক সদৃশ আভিজ্ঞ 
বিমানবাবুর চিত্তা কি করে ২৬ অক্টোবরের 
আগে সাজান ইডেন তুলে দৈবেন 1স এ বি-য় 
হাতে । রাতাঁদন কাজ হচ্ছে, বিমানবাবু ঘুরে 
ঘুরে তদারাক করছেন। বিমানবাবুর প্রধান 
দায়ত্ব ইডেনের [প, মাঠ, মাঠ থেকে জল 
বের করে দেবার ড্রেনের ব্যবন্ছ৷ প্রভীতি। 
অনাদকে নিয়ত কাজ চলছে ইডেনের দিকে 
গ্যালার তোর, এতাঁদন যে সমস্ত গ্যালার 


ছিল কাঠের তাকে করারুট গ্যালাঁর করা এবং 
সং্ফ কাজ । এবারে আনকোর। প্রায় সাড়ে 
চার হাজার 1সট বাড়ছে এবং এই সমস্ত 


কাজের জনা রাতাঁদন কাজ করে চলেছে হাজার 
খানেক মানুষ । মাঠের কাজে রয়েছে আরও 
শ'খানেক মানুষ এবং নকুলের অধীনে বেশ 
কিছু মালী। 

মাঠের ড্রেনের ব্যবস্থা সারা । উপরে 
মাটি চাপা দিয়ে তার উপরে ঘাস লাগান 
হচ্ছে। ঘাসে জল ছিটিয়ে তার পারিচর্চাও 
হচ্ছে। ঠিক মাঝখানটায় পিচের জন্য "নির্দিষ্ট 
স্থানটি কিন্তু আনাডসটাব। নকুলের সঙ্গে 
দেখা ওই পিচের কাছে, খুটে খু'্টে খোয়া-ইটের 
টুকরো, বিজাতীয় ঘাস তুলছে । পাশ দিয়ে 
ঝুঁড় ভার্ত করে খোনা, পাথরকুচি বয়ে নিরে 
যাচ্ছে মজুরর। ৷ 'মাথা-বদলের' সময় দু'চারটে 
টুকরে। ছিটকে যাচ্ছে । নকুল সদা-সতর্ক, সঙ্গে 
সঙ্গে তা হাতে তুলে নিচ্ছে। 

এক গো নকুলভ।ই, পিচের খবর কি? 

শপচ তো ভাল হবে বাবু। তবে এখন 
টেস্টের জনা [গচ। তবে এতে। বৃষ্টি, শেষ 
পধন্ত কি হয় দেখুন।' নকুলের উত্তর। 

পিচ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বিমানবাবু 
বললেন_'খেলার আগে আসল টেস্ট পিচ ও। 
দু'প্রস্থ তানুশীলন পিচ অবশ্যই তোর হয়ে 
যাবে। লক্ষ্য করে দেখুন সারা মাঠে কাজ 
চললেও পিচ 'আনট5ড্‌, ওর কাজ শুরু 
হয়েছে আগেই । ও জায়গাট। আমর। খোড়া- 
খুঁড়ও কাঁরান। পচের জন্য ভাবনা । তবে 


সন্দেহ হয় ড্রেনের জন। খোঁড়াখুঁড়ির পর 
আউট ফিল্ডের অবদ্থা। হয়ত য। চাইছি তা 
হবে না)” সা 
গপচ এবার কেমন হবে 2 অস্ট্রেলিয়া 
দলের শ্াঁভযোগ আমাদের পিচ আদো ফাস্ট 
বোলারদের অনুকূলে নয়। ইডেনের পিচও 
কি সেই আভযোগে আঁভযুস্ত হবে 2" 
“দেখুন পিচের চরিত্র কিভাবে গড়তে চাইছি 


ত। বলব না। ত্বেযা অবস্থা তাতে আমরা 
যা কয়তে চাইছি তা নাও পেতে পারি । 
তবে পাকিস্তানের সঙ্গে খেলার সময় যে পিচ 
হবে ত। আমাদের ইচ্ছানুষায়ীই হবে ।" বিমান- 
বাবু একথ। বলে বললেন__'বড় সময় কম। 
জানিনা এসময়ে বৃষ্টির হাত থেকে মাচ 
বাচবে, কিনা । তবে সেট। তে। প্রকাতির 
ব্যাপার । আমরা আমাদের চেষ্ট। করে যাব ।' 

মাঠ ভারত ও গযালারিতে অজস্র অসমাপ্ত 
কাজ। কৌতুক করেই বললাম__'এত কাজ 
শেষ করবেন কবে 2 শেষ পধন্ত শেষ হবে 
তো)” 

দর্শকাসনের একেবারে পায়ের কাছে, 
রেলিং ধেসে তোর হচ্ছে বৃত্তাকার ড্রেনটি, 
যাকে ঢেকে রাখা হবে কারুটের তোর নেটের 
ঢাকনা 'দিয়ে। সেইখানে দাড়িয়ে কাদের 
ফাজ দেখতে একবার মুখ তুলে চেয়ে মুদু হেসে 
আত্মপ্রতায়ের সঙ্গে বিমানবাবু বললেন-_ “আসুন 
না দিন দশেক পুরে । আপনার প্রশ্নের উত্তর 
হয়তো তখনই জনেকটা গেয়ে যাবেন ॥” 


8 99 ৬০1০ 2৯, 
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প্রথম ভারতীয় ক্রিকেট-অধিনায়ক নটবর সিংজী 


স্থত্রত সরকার £$ ভারতে 'রুকেট 
কণ্ট্রোল বোর্ড স্থগিত হওয়ার পর ১৯৩২-এ 
পোরবন্দরের মহারাজার নেতৃত্বে একটি দল 
ইংল্যাণ্ড সফরে যায়। সেই দলের অনাতম 
সদস্য স্কালরাউও্ডার নারিমযান মাশীল গত 
আগস্ট মাসে মারা যান আঃরকজন সদস্য 
উইকেটরক্ষক জনা্ন নাভলে গতমাসে 
পরলোকগমন করেন। এদের দু'জনের কথ। 
“খেলার আসর'-এর ২৮ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় 
লেখা হয়োছল। সেই* লেখ। প্রকাশিত 
হওয়ার দিন কয়েকের মধেই মায়া গেলেন 
১৯৩২-এর সেই প্রথম ভারতায় দলের 
অধিনায়ক, পোরবন্দরের প্রান্তন মহারাজা 
নটবর সংজী। 

তখনকার 'দিনে প্রথ। ছিল রাজা-রাজপু 
ছাড়া সাধারণ কেউ দলনায়ক হবে না। 
প্রথমে ঠিক হয়েছিল সফরকারী দলের নেতৃত্ব 
করবেন পাতিয়ালার মহারাজ। ভূপিন্দর [সং । 
বান্তগত কারণে 1তনি সফরে যেতে নারাজ 
হওয়াতে আঁধনায়কত্বের ভার পড়ে পোয়- 
বন্দরের মহারাজার উপরে । 

নটবর িংজীর জন্ম ১৯০১-এ। লেখা- 


ট্রানজিসটর 


গুণে আন্তর্জাতিক মান সম্পনন 


এস এবং বাটারতেও চলে । মালটি-১, 
৪ ব্াও ট্রানজিসটর রোডিগতও শুনতে পাবেন | 
পাথবীর যেকোন দেশের বেতার অনুষ্ঠান । 


সহজ কিস্তি-প্রতি মাসে ১০ টাকা । 
মূল্য ২৫০ টাকা মাত্র। 


গ্রাম ব। শহরে যেখানেই থাকুন দু'বছরেয় 
গ্যারাশ্টিযুস্ত এই রোঁডও আমর। বাড়িতে 
পৌছে দেবো। লাইসেন্স বিনামূলেয। আজই 
লখুন_ 
ছ8010 88010 & ন/1515া08 00. 
(8) 
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পড়া করেন রাজকোটের ঝাজকুমায় কলেজে__ 
দলীপ ছসিংজী একই শিক্ষা গ্রাতষ্ঠানে তার 
থেকে বছর কয়েক জুীনঃর ছিলেন। ১৯২০ 
সালে পোরবন্দরের মহারাজা হওয়ার পর 


নটবর |সংজী মাঝে মধ্যে বোস্াই আর পুনেতে 
কাথিয়াওয়ার থেকে ক্রিকেট দল-নিয়ে যান। 
এসব খেলায় গিনি বেশ বা।টিং নৈপুণ। 
দৌখয়েছিলেন। তবে "তাকে কোনমতেই 
প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটার বল। চলে লা। 
১৯৩২-এর প্রথম দিকে দিল্লির রোশনারা 
ক্লাব মাঠ তানি ভাইসরয়ের একাদশের 
বিরুদ্ধে ক্লাব দলের নেতৃত্ত কারন। তার 
আধনায়কত্ব ভাল হয়োছল বলে ইংল।ও' 
সফরের জন্য তাকেই ক্যাপ্টেন করে দেওয়। 


অকটোবরের শেষ সপ্তাহে বেরোচ্ছে 


, খেলার আসর _ 


_বিশেষ _ বিশেষ ক্রিকেট সংখা 


॥ ইডেনে ট্ডেনে অস্ট্রেলিয়া-ভারত টেস্ট 
৬ অক্টোবর থেকে । তার আগেই 
| দারুণ লেখা আর ছবিতে 
বেরোচ্ছে “বিশেষ ক্রিকেট, 
আকারে অনেক বড়। 
দাম £ 


(হকাররা আজই আপনাদের কপির কথা 
পরে বেশি কপি দেওয়া সম্ভব হবে 


হয়। 

তবে নিজের ক্রিকেট খেলার ক্ষমত। সম্ক্ষে 
নটবর 1সংজীর কোন ভূল ধারণা ছিল ন। 
তাই ইংল্যাও সফরে তিনি মাত চারটি, মাচে 
খেলোছিলেন। জার্ডসে একমাত্র টেস্টের সময়ে 
তিনি আর সহ-আধিনায়ক লিমাড়র, মহারাজ 
কুমার ঘনশ্যাম সিংজী দুজনেই সরে দীড়াতে 
দলের নেতৃত্ব করেন 1স কে লাইড়ু। 

দেশে ফিরে এসে পোরবন্দরের মহারাজ। 
রাণাসাহেব মাত্র একটিই বড় মাচ খেলেন 
এটি দিল্লির উইলিংডন মাঠ (বর্মান 
িরোজ শাহ কোটলা গ্রান্ড) উদ্বোধনের 
উপলক্ষে । 

মৃত্যুকালে নটবর সিংজীয় বয়স হয়েছিল 
৭৯। খেলোয়াড় হিসাবে তার তেমন সুনাম 
ছিল না, ভারতের প্রথম স্ফরকারী দলের 
আঁধনায়ক বলেই আমাদের ক্রিকেট হাতহাসে 
তার স্থান। তবে ১৯৪৭-এর জুন মাসে 
তান পোরবন্দরে ভারতের প্রথম ক্রিকেট দ্বুল 
স্থাপত করোছিলেন-_তার নাম দশীপ স্কুল অফ 
ক্রিকেট । তার ইচ্ছা ছল রঞ্জি-দলীগের দেশ 
থেকে আরও বড় ক্রিকেটার তৈরি হয়। তবে 
নটবর [সংজীর জীবনকালে অন্তত সেখান থেকে 
কোন ভাল ক্রিকেটার ওঠোন রিশা 
গুজরাটের রাজকোট শহরেই ভারতের নতুন 
স্পিনার দিলীপ দোশি জন্মগ্রহণ করোছিল। $. 


তিন টাকা 


ইস্‌ কি গম্ভীর! 
কখনো কেউ হাতে 
দেখেনি ।হাতে নাকি 
স্টপ-ওয়াচ নিয়ে দৌড়! 


ওই দ্যাখো নুরমি যাচ্ছে । 

মাঝারি আর দৃর-পাল্লা 

দৌড়ের সব কটি সোনা 
ও-ই পাবে 


একেকটা ল্যাপ শেষ হলে 
স্টপ-ওয়াচ দেখে 
মিলিয়ে নেয় স্পিড ঠিক ) 


পাভো নুরমির জয়যাত্রা শুরু 
হয়েছিল আগের আগেটায়াপ 
ওলিম্পিক থেকেই। প্যারিস 
ওলিম্পিকে তার সাফল্য পৃথিবী: 
জুড়ে আলোড়ন তুললো । 


ব্রিটেনের 
হেনরি স্ট্যালার্ড । 
হিটে দারুণ 
দৌড়েছিল...তবে 


র ২৪ 
/ রি 
| ্‌ ট 
জিতবই। বরঞ্চ এক 
ঘণ্টা বাদেই আবার এ এ 


৫০০০ মিটার দৌড়ের 
ফাইনাল । তার জন্য। শেষ করতে সময় লাগলো ৩. মিনিট ৫৩-৬ সেকেও 
শক্তি বাচিয়ে রাখি। ] তার নিজের তৈরি বিশ্বরেকরডের চেয়ে এক সেকেন্ড বেশী 


দেবাশিস মণ্ডল, 

দশম শ্রেণী, 

হুগলী ব্রা স্কুল, 
পোঃ+জেলা__হৃগলী । 


পাশাপাশি 

১। বিশ্বকাপ ফুটবলের শততম গোলদাত। ৷ 

৪1 বরাক ব্রযাডমান' নামে খ্যাত ছিলেন, এই 
ক্রিকেটার । 

&। এখন পযন্ত গালাম্পক গেমসে সবচেয়ে 
বেশি সোনার পদক পেয়েছেন এই 
শ্রাতযোগী। 

৭। ১৯৯৫৮ ও ১৯৭০ সালে ব্রাজলের , 
বিশ্বকাপ জয়ে প্রধান কৃতিত্ব ছিল এই 
দুরন্ত খেলোয়াড়ের । 

৮1 টেস্ট 'িকেটের এক ইনিংসে বান্তগণত 
ভাবে সর্বপ্রথম তিশতাধিক রানের 
ইনিংস খেলোছলেন এই ব্যাটসম]ান ॥ 

১৯। সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদি (১০ দিন) ক্রিকেট 
টেস্ট মচের আসর বসোছল এই 
শহরে। 

উপর-নীচ 

২। অতীতের দিকপাল বাঙালী সাতাবু । 


নিজন্ব প্রাতাঁনাধ £ কলকাত৷ জীড়া 
সাংবাদিক ক্লাব পাঁরচালিত সাংবাদক 
ও সংবাদপত্র সেবাঁদের জনা সরলা 
বালা স্রক।র কাপ ও প্রফুল্ল সরক!র কাপ 
ফুটবল প্রাতযোগত। দুটির ফাইনাল ২২ 
সেপ্টেম্বর মহমেভান স্পোর্টিং মাঠে হয়। 
সরলাবাল। সরফার কাপের ফাইনালে ক্রীড়া 
সাংবাদিকদের নিয়ে গঠিত পেন আও ইংক 
ও ফটোগ্রাফাস আসোসিয়েশনের খেলায় 
আতারস্ত সময় পর্যন্ত কোন গোল না হওয়ায় 
উদ্যোন্তার। দু'দলকে যুগ্যাবিজয়ী ঘোষণ। করেন। 
প্রথমার্ধে ফটোগ্রাফার্স ও দ্বিতীয়ার্ধে গেন 
আয ইংক গোল করার সুষেগ নষ্ট করে। 
পেন আও ইংকের দুটি গোল অফসাইডের 
অজুহাতে রেফার ও লাইল্সম্যানরা৷ নাকচ 
করার পর মাঠে উপাস্থত দর্শকর৷ (সাংবাদিক 
বাদে ) কছুক্ষণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন । 

প্রফুল্ল সকার কাপের ফাইনালে তরুণদের 
নিয়ে গঠিত বসুমতী একাদশ আনন্দবাজারকে 
৩-০ গোলে পরাজত করে। দুটি প্রাত- 
ডি যোগতায় অন্য যোগদানকায়ীদের মধ্যে 

ছিলেন প্রেস ক্লাব, আকাশবাণী, দৃরদর্শন ও 
হি খেলার আসর । 


নে 
5০ 
ছু 
এ 


[ার আ 


১০ । শ্রমসাধ্য ম্যারাথন 


৩1 এই থেলোরাভটিব জন। গত 1বশ্তকাশে 
ক্টল্যাও দল গ্রভৃত বদনাম কুড়িয়েছে । 

51 বিশ্বটেবল টোঁনসের মিক্সড ডাঝলসে 
[বিজয়ীদের এই প্রাইজ দেওয়া হয় । 

৬। এই ক্রিকেটার প্রথম শ্রেণীর 'ক্ুকেটের 
১০০টি ইনংস খেলে একবারও খালি 
হাতে ফেরেনান। 

৯। সবপ্রাত একটি টেস্ট ম্যাচের এক 
ইনিংসে সেঞ্চার ও ৪টি উইকেট 
পেয়েছেন এই তরুণ অলরাউগ্ডার | 

দৌড়ে সবপ্রথম 


ঘণ্টায় ১৫ মাইলের চেয়েও বেশী 
[স্পডে দৌড়েছিলেন এই আথ]লট । 


প্রথাত সাংবাদক প্রশান্ত সরকার 
পুরদ্ধায় বিতরণ করেন। দাঁপালি কুমার 
ঘোষ উদ্যোস্তাদের পক্ষে দুটি প্রতিযোগিতা 
সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করেন । 


টেবল টেনিসে বিশ্বের 
সেরা কয়েকজনকে 


দেখা যাবে 


৯ 


নিজস্ব প্রতিনিধি 8 আগামী বছর 
২২ ফেবুয়ার থেকে ২ মার্চের মধ্যে নেতাজী 
ইনডোর স্টেডিয়াগে পণ্ম এশিয়ান টেবল 
টৌনস চা]াম্পয়নাশপ অনুষ্ঠানের আয়োজন 
করছেন বেঙ্গল টেবল টোনিস আসো সয়েশনের 
কর্মকর্তার ॥ প্রজাতন্ত্র চীন, জাপান, উত্তর 


২৮ সেপ্টেম্বরের শব্দ-জন্দের সমাধান 


পাশাপাশ £ উপর-নীচ £ 
১। হানিফ ১। হারুন 
৩। ভিরেন ২। নরিজা 
&। খাবাজি ৪1 সোবার্স 
৭। রমেশ ৬। নিসার 
৯। সাব্বির ৮। লিভার 
শশী” ৪ 
? এ ছকটি অবশ্যই পূরণ করে শব্দ ] 
] জব্দের সঙ্গে পাঠান ] 
1 নাম 1 
[ অভিভাবকের নাম __-া ূ 
| 
| ঠিকানা 1 
] 
1 বিদ্যালয় 
! 
] বিদ্যালয় প্রধানের স্বাক্ষর-_. ূ 
& 1 
! 
! 


ও দাঁক্ষণ কোরিয়া প্রভীত বিশ্বের শ্রেষ্ঠ টেবল 
টেনিস দল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে 
জানিয়ছে। ভারতে এর আগে ১৯৬০ 
সালে প্রথম এশিয়ান টেবল টোনিস প্রাতি- 
যোগতা হয় বোস্বাইয়ে। 

এশিয়ান টেবল টোনস প্রাতযোগতার 
পর ১৯৮০-তে গ্রণ (প্র টেবল টেনিসে 
ইউরোপের খ্যাতনাম। খেলোয়াড়র৷ যোগ দিতে 
পারেন বলে জান গিয়েছে। 

১৯৭৫ সালে অনুষ্ঠিত কলকাতায় ৩৩তম 
বিশ্ব টেবল টেনিস প্রাতষে।গিতার উদ্যোস্তাদ্বয় 
প্রবীর মর ও গোগীনাথ ঘোষরা এবার বেঙ্গল 
টেবল টোনস আ্যাসো[সয়েশনের পক্ষে পণ্চম 
এশিয়ান টেল টোনিস প্রীতযোগিতার 
আয়োজন করছেন। প্রতিযোগতার বিশ্তঠারত 
সংবাদ 'দয়ে শ্রীগত্ব ২৬ সেপ্টেম্বর এক 
সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, বিশ্বের বাভন্ন 
দেশের টেবল টোনস বোর্ড ও বল নির্ম।তারা 
নানাভাবে সহযোগতা করতে চাইছেন। 
কলকাতায় অনুষ্ঠিত বশ্ব টেবল টোনিস 
চ্যাম্পয়নাশুপর পর যে দুটি ইলেক্রানক 
স্কোর বোর্ড সমেত টেবল. পাওয়। গিয়েছিল 
সেদুটি এশিয়ান টেবল টেনিস চাষ্পয়ন- 
শিপের সময় ব্যবহার করা হবে- শ্রীম্ 
জানান । মোট বায় হবে ২৫ লক্ষ টাকা। 


মুদ্রক ও প্রকাশক £ অরুণ কুমার গাল, মৌসুমী প্রিপ্টার্স, ৭৭/২/১, লেনিন সরণি, কলকাতা-৭০০০১৩, ফোন ২৪-৫৫২০ থেকে মুদ্রিত এবং ইত্যাদি 
প্রকাশনী, ৪৭ বিপ্লবী অনুকূল চন্দ্র স্ট্রিউ, কলকাতা-৭০০০৭২, ফোন ২৭-৩৩১৬, ২১-২১৬৬ থেকে প্রকাশিত 


:২(পচিশ) 
[রি 


তদস্ত-টদন্ত ছেড়ে 
দেয়াটাই কী ঠিক 


তাই তো-..একট। 


আমি যা দেখছি, 
গাঁড়র শব্দ যেন. 


তোরা দেখতে 
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